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প্রধান সম্পাদক 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


সম্পাদক 
ড. আফ মখালিদ হোসেন 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্সাহ হামযাহ 


যোগাযোগ 


আততার্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
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ব্যবস্থাপনায় 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


1৬101101015 /১(-6৪%%1)000 
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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া কতক আল-জামিয়ার মূদ্রণ বিভাগ, চ্টথাম 
থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকেন্ট (তয় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, উন্টগ্রাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


সম্পাদকীয় 

সীরত প্রবন্ধ 

মহানবী (সা.)-এর সামাজিক আন্দোলন 
___ মো. আবদুল লতিফ নেজামী 

রাসুলুল্লাহ সা.)-এর অনুসরণেই মানবতার মুক্তি 
___ মুফতী আইনুল ইসলাম কান্ধলবী 
মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা.) 

___ ড. আফ মখালিদ হোসেন 
সমকালীন 

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের উত্থান ও বিকাশ 

__- মুহাম্মদ মাহবুবুল হাসান রনি 

আরব ও মুসলিম বিশ্বে রক্তের স্রোত 

__- মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 

সবচেয়ে বড় সমস্যা আল্লাহকে ভুলে যাওয়া 
__ শাহ আবদুল হান্নান 

ধর্ম-দর্শন 

মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায 

__ মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 
মহাজীবন 


আল্লামা শাহ আবদুল ওয়াহাব প্রজা 

___ ডা. মুহাম্মদ শাহীন চৌধুরী 

আলোর পথে 

খিস্টিয়ান-মুসলিম সেতুবন্ধন: প্রাসঙ্গিক ভাবনা 
__ ড. মুহাম্মদ নুরুল আবছার 

জীবনের প্রজ্ঞা-পাঠ 

_ মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ 

বিশ্বসাহিত্য 

মসনবীর গল্প 

___ ভ. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী 
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সমস্যা-সমাধান [ ৩১ । গ্রন্থপর্যালোচনা [2 ৪৬ । 
কবিতার পাতা [এ ৪৭ । স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা [॥ ৪৯। 
নওল হাতের কলম [॥ ৫১ । আল-জামিয়ার রাত-দিন [3 ৫৫ । 


পেট্রোল বোমা: 
রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে 
নতুন উপসর্গ 


হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ, ভাংচুর রাজনীতির চিরচেনা 


এতে ঠনক নড়বে বলে মনে আপাতত হয় না । আন্দোলন 


পরিভাষা । সাম্প্রতিক সময়ে এর সাথে যোগ হয়েছে নতুন 


করতে হয় প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে হয়, এটা 


উপসর্গ “পেন্রোল বোমা" । মুহুর্তের মধ্যে আগুনের লেলিহান 
শিখায় একজন বা একাধিক মানুষের জীবন তছনছ হয়ে 


স্বীকৃত নাগরিক অধিকার | মানুষ হত্যা ছাড়া বিরোধীদের 
প্রতিবাদের কী আর কোন ভাষা বা পদ্ধতি নেই ? ন্যালসন 


যাচ্ছে । যারা রাজনৈতিক সহিংসতার বলি হচ্ছেন তাদের 


মেন্ডেলা বা মাহাথির মুহাম্মদের মতো কোন অতিউচ্চমানের 


মধ্যে গুটি কয়েক ব্যক্তি বাদ দিলে বাকীগ্তলো সাধারণ, 


রাজনৈতিক নেতার জন্ম কী আমাদের দেশে হবে না? 


নিরীহ ও খেটে খাওয়া মানুষ | রাজনীতির সাথে তাদের 
সংশ্লিষ্টতা নেই ৷ পেটের দায়ে রাস্তায় বের হওয়া ছাড়া 


মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) 
পরিসংখ্যান বলছে, চলতি বছরের ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত 


তাদের জীবিকার বিকল্প কোন পথ খোলা নেই | এ সাধারণ 


রাজনৈতিক সহিংসতার বলি হয়েছেন ৪৯২ জন | ৮১৯টি 


দরিদ্র মানুষগুলো রাজনীতির কোন সুবিধাভোগীতো নয় বরং 


রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে, তাতে আহত 


রাজনৈতিক খেলার কোন পক্ষ-বিপক্ষও নয়। অথচ 


হয়েছেন আরও ২২ হাজার মান্ষ । আর এর মধ্যে ৯৪ জন 


নির্বিচারে তাদের মরতে হচ্ছে । এর কিন্তু কোন বিচার 
নেই । ক্ষতিপূরণ নেই । রাজনীতির অর্থ যদি জনকল্যাণ হয় 


আগ্তনে পুড়ে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন, 
তাদের মধ্যে ২১ জন মারা গেছেন । প্রথম আলোর 


তবে '“পেন্রোল বোমা'-এর অর্থ কী? এর দায় দায়িত্ব 


পরিসংখ্যান বলছে, ২৫ নভেম্বর দশম জাতীয় সংসদ 


সরকারী দল ও বিরোধী দল কোনক্রমেই এড়াতে পারেন 


নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর গত ৩০ দিনের মধ্যে 


না । আজকে যারা সরকারে আছেন কাল তীরা বিরোধী দলে 


সারা দেশে অবরোধ কর্মসূচি চলেছে ২৪ দিন। এই 


গেলে তারাও সমানভাবে “পেট্রোল বোমা”-এর আশ্রয় 


দিনগুলোতে অন্তত ১২০ জন মানুষ সহিংসতায় প্রাণ 


নেবেন । নিহত মানুষের মিছিল প্রলম্বিত হতে থাকবে 


হারিয়েছেন । মানুষ মরেছে গুলিতে, বোমায়, আগুনে, 


এভাবে | ২০১৩ সালে সহিংসতা ও দুর্ঘটনায় মানুষ মারা 
গেছেন ২ হাজার ৪৬৬জন । আমরা আর কত মৃত্য 


দুর্ঘটনায় । 


দেখবো? স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি না থাকলে স্বাধীনতা 


উপরিউক্ত পরিসংখ্যান আমাদের রাজনৈতিক 


অর্থহীন হয়ে পড়বে, মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মা আমাদের 
অভিশাপ দেবে। 


রাজনৈতিক কর্মিগণ গাড়ি ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ ও “পেট্রোল 
বোমা” ছুঁড়ে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় । গার্মেন্টসে বেতন- 
ভাতা নিয়ে মালিক-শ্রমিকের বাক বিতন্ডার এক পর্যায়ে 
শ্রমিকগণ রাস্তায় নেমে নির্বিচারে গাড়ি ভাঙচুর ও 
অগ্নিসংযোগ করে | কেন নিরীহ গাড়ী চালক, সাধারণ যাত্রী 
ও মালিক সহিংসতার শিকার হয়ে সর্বস্ব খোয়াবেন? কী 
তাদের অপরাধ? এটা কোন ধরনের রাজনীতি? ক্ষমতার 
মোহাবিষ্টতা প্রলয়ের জন্ম দিচ্ছে ক্রমশ | রাজনৈতিক 
সহিংসতায় যত বেশী মানুষ মরুক তাতে কী? সরকারের 


জানুয়ারি'১৪ 


দেওলিয়াপনারই খণ্তচিত্র ৷ যারা ক্ষমতার রাজনীতির স্বাদ 
নিচ্ছেন এবং যারা ক্ষমতার রাজনীতির স্বাদ নিতে আগ্রহী 
তাদের মধ্যেও আমরা পরস্পরিক সহনশীলতা ও সম্প্রীতির 
চর্চা দেখতে চাই। রাজনীতিবিদ ও দেশের সচেতন 
মানুষকে যৌথ প্রয়াস চালাতে হবে যাতে ভয়াবহ 
রাজনৈতিক সহিংসতা এড়ানো যায় এবং আন্দোলনে মানুষ 
হত্যা বন্ধ করা যায়। রাজনীতিতো মানুষের জন্য | কোন 
মায়ের কোল যেন আর খালী নয় | অন্যথায় সন্তান হারা মা 
ও স্বামী হারা বিধবার আর্তনাদে রাজনীতিকদের জীবন জলে 
পুড়ে ছাই হয়ে যাবে । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
॥ আত্তার্তহীদ ৩ 
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৯. 


মহানবী (সা.)-এর 
সামাজিক আন্দোলন 


মো. আবদুল লতিফ নেজামী 


দীনের অনুসরণ ও অনুকরণকারীদের আচার-আচরণ 
অনেকটাই পৌত্তলিক পুরোহিতদের অনুসৃত প্রথা-পদ্ধতির 
অনুরূপ হওয়ায় তা ইসলামের পরিপন্থী হিসেবে গণ্য হয় । 
কারণ এসব বাতিল তরিকার মতামত প্রবৃত্তি প্রসূত, সত্য 
বিচ্যুত । ইসলামের বিরুদ্ধবাদীরা তাদের প্রবর্তিত বিকৃত 
দীনের মাধ্যমে তৎকালীন লোকদেরকে মূর্তি পূজারি ও 
প্রকৃতি পূজারি হিসেবে গড়ে তোলার অপপ্রয়াস চালায় । 
মূর্তির মানত করা, সাজদা করা, প্রতিকৃতিতে মাল্যদান প্রথা 
চালু হয় । অথচ যে কোন মানুষ অবগত আছেন যে, মূর্তির 
নিকট কিছু চাওয়া, মানত করাসহ মহান আল্লাহ ব্যতীত 
কারো কাছে মাথা নত করা হারাম | এ সকল হারাম কাজে 
যারা লিপ্ত, তারা যে ধর্মের বিরুদ্ধ শক্তি, তা বলাই বাহুল্য 
এহেন পরিস্থিতিতে লোকদের সংগঠিত করার লক্ষ্যে 
প্রয়োজন হয় একজন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর | কারণ 
সমাজের সব শ্রেণীর লোকের সাথে সম্পৃক্ততা ছিল মহানবী 
(সা.)-এর । আর কোনো আন্দোলন সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে 
উপনীত করার জন্যে সামাজিক সম্পৃক্ততা অপরিহার্য 
কারণ, তখন আরব দেশের জনগণ বিভিন্ন ধারা-উপধারা 
এবং নানা তান্তিক ও বিতর্কের সৃষ্টিতে ত্যক্ত-বিরক্ত ৷ এসব 
ধারা উপধারার প্রতি জনগণের মোহমুক্তি ও অনীহ মনোভাব 
মহানবীর (সা.)-এর ভূমিকার অনিবার্ধতা ব্যাপক ও 
প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠে । তৎকালীন আরবে বাতিল ও বিকৃত 
তরিকার অনুসারীদের দীনের পথে আনতে এবং 
তাওহীদবাদী চেতনাকে সম্ভীবিত রাখার জন্যে যুগে যুগে 
নবী-রসুলগণ এসেছেন | হযরত মুহম্মদ (সা.) সর্বশেষ 
রসুল হিসেবে দুনিয়াতে আগমন করেন ৫৭০ খিস্টাব্দে । 
এর ৫শ' বছর আগে হযরত ঈসা (আ.) নবী হিসেবে 
এসেছিলেন । একত্ববাদের আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার 
জন্যে হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে সর্বশেষ হযরত 
মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত এক লাখ চবিবশ হাজার বা দু'লাখ 
চবিবশ হাজার পয়গম্বর দুনিয়াতে আসেন । 


যুগে যুগে আল্লাহর মনোনীত ধর্মের মোড় ঘুরানোর অপচেষ্টা 
চালানো হয় । আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-এর পর 
থেকেই ধর্মের মোড় ঘুরানোর এই অপপ্রয়াস চলে আসছে । 
শয়তানের প্ররোচনায় ধর্মের নীতি-আদর্শ বিকৃতভাবে 


মহানবী (সা.)-এর আগমনের আগে তৎকালীন আরব দেশ 
ছিল আইয়্যামে জাহিলিয়্যাত বা অন্ধকার যুগ | তখন আরব 


দেশে চালু হয়েছিল অগ্নিপূজা, সূর্যপূজা, সূর্যোদয়, দুপুর ও 
সূর্যাস্তকে ইবাদতের সময় নির্ধারণ, অনৈসলামী পালা-পার্বণ 


পরিবেশন করতে দেখা যায় চিন্তার জগতে বিভ্রান্তির 


ও আনন্দ উৎসব, মদ্যপান, দীন ইসলামের প্রতি অবজ্ঞা 


বেড়াজাল সৃষ্টির মাধ্যমে | ধর্মের প্রথা-পদ্ধতি এবং তরিকা 


প্রদর্শন, প্রকৃত ধর্মানুসারীদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্ধপ, মাকামে 


বিকৃতভাবে পরিবেশিত হতে থাকে । যার সাথে মহান 
আল্লাহর মনোনীত ধর্মীয় আদর্শের কোন প্রকার সামঞ্জস্য 


নবুয়তের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন, নবী নামে আতংকবোধ ও 
কষ্ট অনুভব, ইসলামের রুকনসমূহের অবমাননা ইত্যাদি 


ছিল না। শয়তানের অনুগত একশ্রেণীর মানুষ বিভিন্ন 


তাছাড়া হত্যা, লুষ্ঠন, ধর্ষণ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা 


মতবাদ সৃষ্টি করে সর্বশক্তিমান আল্লাহর ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা 
যুগে যুগে দীনের বিকৃত ধারা প্রবর্তন এবং প্রচার ও বিকাশে 


মারামারি-কাটাকাটি, মেয়ে সন্তানদের জীবন্ত কবর দেয়া 
ছিল আরব এতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত । ধর্ম বিরোধী একটি 
স্রোতধারা সৃষ্টির প্রয়াস চালানো হয় । যে ধারার লালন ও 


যারা সচেষ্ট ছিল, তাদের স্বরূপ ইতিহাস হয়ে আছে। বিকৃত 


বিকাশের প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হতে আবু লাহাবদের মতো 


জানুয়ার১৪ ________'্্। আত্তর্তহীদ ৪ 


সী।রা।ত। প্র ।ব।ন্ধ 


লোকের অভাব হয়নি । তাছাড়া আধ্রবাদের প্রতিষ্ঠিত 
আচার-আচরণ, নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ উৎখাত করে 
ইসলামকে বিকৃতভাবে উপস্থাপনের অপতৎপরতা চালানো 
হয়। ইসলামী জীবনধারার সকল বৈশিষ্ট্য বিলোপের 
কোশেশ করা হয় এসব বিতর্কিত তরিকা ও ভন্ডদের 
কর্মকাণ্ডে। এভাবে পুরোহিতবাদী চেতনা সৃষ্টির চেষ্টা 
চালানো হয় । ইসলামের বিধি-বিধান, প্রথা-পদ্ধতি বিনাশ 
করাই ছিল এর মূল লক্ষ্য | ভক্তিবাদের আবেগ সৃষ্টির চেষ্টার 

ংশ হিসেবে এসব তরিকার অনুসারীরা ইসলামের 
বৈশিষ্ট্যকে মিসমার করে ভাববাদের আবেগ সৃষ্টির চেষ্টা 
চালায় । আবু লাহাবরা বাতিল ও ভণ্ড মতবাদসহ বিভিন্ন 
তাওহীদবাদের সাথে সাংঘর্ষিক পৃষ্ঠপোষক হিসেবে কাজ 
করতো । তারা ভ্রান্ত মতবাদের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় যা 
তাদের চিন্তা-চেতনা ও কর্মক্ষেত্রে প্রতিফলিত হচ্ছিল। 
ইসলাম বিরোধী নানা উদ্ভট চিন্তা-চেতনার আবর্তে তাড়িত 
এবং প্রবৃত্তির শিকার হয়ে বাতিল তরিকার বিকৃত চিন্তার 
বিলাসে মত্ত হয় তারা | শয়তানের তাবেদারদের কথা-বার্তা, 
আলাপ-আলোচনায় ধর্মীয় মূল্যবোধ ও তরিকা সম্পর্কে 
বিভ্রান্তিকর তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপনের প্রয়াস চালানো হয়। 


লক্ষ্যে মহানবী (সা.) ঝাঁপিয়ে পড়তেন ৷ তিনি ভাবাবেগের 
বশবর্তী হয়ে নয় বরং সমস্যার সামগ্রিক ব্যাপকতা 
সম্যকভাবে উপলব্ধি করে সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা 
চালাতেন | মহানবী (সা.)-এর প্রতিবাদ পক্ষে বা বিপক্ষে 
ছিল না। এই প্রতিবাদের সাথে নিজের সামান্যতম লাভ 
ছিল না। এতে কোন স্থার্থও নিহিত ছিল না। এই 
প্রতিবাদের সাথে মহানবী (সা.)-এর নেতৃত্বে যাদের 
সম্পৃক্ততা লক্ষ্য করা যায়, তাও ন্যায়ের কারণেই । বলা 
যায়, এ প্রতিবাদ একান্তই সামাজিক মর্যাদা রক্ষার লক্ষ্যে । 
যখন আরব সমাজ নানা সংকটের মধ্যে নিক্ষিপ্ত । দেশ- 
জাতি ও জনগণের সামাজিক মূল্যবোধ এবং সাংস্কৃতিক 
স্বাতন্ত্ের চেতনাকে ধ্বংস করার জন্য হেন অপপ্রয়াস নেই, 
যাকরা হয়নি । 

পৌব্তলিকতার অশুভ থাবায় আরব দেশ আক্রান্ত । নানা 
উদ্ভট চিন্তা-চেতনার আবর্তে তাড়িত মানুষ নামধারী 
একশ্রেণীর লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অন্যায়-অত্যাচারে 
ক্রিয়াশীল । সর্বশক্তিমান আল্লাহ সম্পর্কে শিরকমূলক বক্তব্য 
এবং বেহায়াপনা অনুশীলনের নগ্ন মহোৎসব । ধর্মীয় আদর্শে 
বিভ্রান্তির বেড়াজাল সৃষ্টি করে আবেগতাড়িত লোকদের 
মাধ্যমে যখন মানুষের চেতনাকে ধ্বংস করার জন্যে 


তাদের অর্থাৎ কাফেরদের বক্তব্যে ভ্রান্ত বিশ্বাস, চেতনা ও 


সর্বশক্তি নিয়োগ করা হয় । গণজাগরণের বিরুদ্ধে চালানো 


উপলব্ধি প্রতিবিষ্বিত হয় । কাফেরদের একটি বিশেষ দিকে 
দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে তা হচ্ছে বাতিল তরিকা এবং একত্ববাদের 


হয় নানা চক্রান্ত । যখন সমাজে গভীর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দেখা 
দেয় । সেই প্রক্রিয়া চলাকালে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর 


পরিবর্তে মহান আল্লাহর সাথে শিরক করার প্রতি এঁকান্তিক 


আবির্ভাব ঘটে | তৎকালীন সমাজে যে চরম নৈতিক অবক্ষয় 


নিষ্ঠা। কাফেররা তাওহীদ সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়ানোর 
অপচেষ্টায় লিপ্ত হয় । 

হযরত ঈসা (আ.)-এর পর ধর্মের নামে নতুন নতুন প্রথা- 
পদ্ধতির উত্থান হতে থাকে । সমগ্র বিশ্ব শয়তানের ষড়যন্ত্রের 
শিকার হয়ে নিজেদের শিক্ষা-সংস্কৃতি-স্বাতন্ত্র বিস্মৃত হয় । 
অপশক্তি আল্লাহর মনোনীত ধর্মের বিরুদ্ধে নানাভাবে 


ও অশান্তি দেখা দেয়, মহানবীর (সা.) অক্রান্ত প্রচেষ্টায় 
মানুষের জীবন ব্যবস্থায় আবার ধর্মের প্রয়োগ প্রত্যাশা 
ক্রমশ জোরদার হতে থাকে । ধর্মের দিকে নবপ্রজন্মের 
আকর্ষণবোধ আবার বাড়তে থাকে । এতে পৌত্তলিকতাবাদী 
শক্তি প্রমাদ গুণতে শুরু করে, তাদের দীর্ঘদিনের 
পৌত্তলিকতার লালিত স্বপ্ন ভেস্তে যাবার উপক্রম হওয়ায় 


প্রতিকূল আচরণ করতে থাকে । মানুষদের মধ্যে বিভাজন 


মহানবী (সো.) বিতর্কিত ধর্মীয় কর্মকাণ্ড এবং সামাজিক 


নীতি অবলম্বন করে প্রকৃত ধর্মানুসারীদের বিরুদ্ধে নানা 
ষড়যন্ত্র শুরু করে । এসব ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই ইসলামী 


অনাচার, অত্যাচার ও নির্যাতন প্রতিরোধে নবুয়ত প্রাপ্তির 
আগেই সচেষ্ট হন। সংঘ-সমিতি গঠন করে অন্যায়- 


চিন্তার জগতে বিভ্রান্তির বেড়াজাল সৃষ্টির লক্ষ্যে নানা বাতিল 
তরিকা ও ফেরকা সৃষ্টি করে নবপ্রজন্মকে ইসলামের 
সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখার বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে 
এবং জনগণের মধ্যে ঝগড়া-ফ্যাসাদ লাগিয়ে রাখে । 

তখন আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকজন সামাজিক ধ্যান- 
ধারণা উপেক্ষা করার লড়াইয়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় । 
গোত্রে গোত্রে ছ্বনদ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাত বহাল রেখে তাদেরকে 
হয়। সমাজবিরোধী শক্তি বিভেদ সৃষ্টি করে হীনস্বার্থ 
চরিতার্থ করার ঘড়যন্ত্র করে । সামাজিক বিবাদ-বিসম্বাদকে 
কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিতর্কের অবসানে দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ 
অপরিহার্য হয়ে পড়ায় এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতির 
অন্তর্নিহিত কারণ উপলব্ধি এবং এই সমস্যার সমাধান করার 


অত্যাচারের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার 
প্রয়াস চালান । সকলের কাছে তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত । 
অভিহিত হয়েছিলেন আল-আমিন হিসেবে । তবে মহানবী 
(সা.) নবুয়ত প্রাপ্তির পর নতুন ধর্মমত নিয়ে দ্বনদ্ধ ও সংঘাত 
শুরু হয়। এর কারণ হচ্ছে, ইসলামী নীতি-নৈতিকতাহীন 
পৌত্তলিকতা বনাম ইসলামী নীতি ও আদর্শের অনুসারী 
হযরত মুহাম্মদ (সা.) | 

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সামাজিক আন্দোলন এবং 
ক্ষুরধার যুক্তির ফলে মূর্তিপূজারিরা সুখ-এশ্বর্ষের, আরাম- 
আয়েশের, বিলাস-বৈভবের বিপরীতে জনগণ ইসলামের 
দিকে ঝুঁকতে থাকে । ইসলামই যে কেবল মানুষের মন- 
মস্তিষ্ক, চিন্তাধারা, আচার-আচরণ এবং জীবনের দৃষ্টিভজি 
পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ করতে পারে এবং সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি ও 
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জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়, তা তাদের মনে বদ্ধমূল 
হয়ে উঠে মহানবীর প্রচেষ্টায় । মহানবী ইসলামী শিক্ষা- 
সংস্কৃতির ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে নানা উদ্যোগ গ্রহণ 


চেতনায় উজ্জীবিত করতে সক্ষম হন । মহানবী (সা.) শুধু 
একজন ব্যক্তির নাম নয়, বরং সামাজিক জাগরণের একজন 
তেজন্বী অগ্রপথিক ৷ তার আবির্ভাব ইতিহাসের পট 


করেন । তাঁর অক্রান্ত পরিশ্রমে নানা অন্ত্র-মন্ত্রে দিশেহারা 
মানুষ ইসলামের আদর্শের দিকে হন্য হয়ে ছুটতে শুরু 


পরিবর্তনের ফ্ুব নক্ষত্রের মতোই অন্রান্ত পথের দিশারী । 
এর প্রধান কারণ এই যে, তিনি ন্যায়ের প্রেরণা সৃষ্টি করতে 


করে । ইসলামী বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করে 


চেয়েছেন এবং ইসলামী আদর্শের আলোকে জীবন চেতনার 


লোকজন | তাদের জীবন ব্যবস্থায় ধর্মের বাস্তব প্রয়োগের 
প্রত্যাশাও ক্রমেই জোরদার হয়ে উঠতে থাকে । ভ্রান্তির 


গতিবান, সবল ও সাহসী প্রকাশ ঘটাবার প্রয়াস পেয়েছেন । 
মহানবীর (সা.) কণ্ঠে ধ্বনিত হয় ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্লোগান, 


বেড়াজাল ছিন্ন করে ইসলামের আদর্শ মানুষের চিন্তা 


জগতকে নাড়া দিতে শুরু করে | ইসলাম বিরোধী অপশক্তির 


ভাঙ্গা বজ্ব-নির্ঘোষ আর অত্যাচার-নির্ধাতন ও 
বনের দুর্বিষহ লাঞ্নার বিরুদ্ধে সবল ও সাহসী 


অপপ্রচার সত্ত্বেও মহানবীর সা. প্রচেষ্টায় নানা তন্তর-মন্ত্র, 


প্রতিবাদ । 


মতবাদ, ইজম শোষিত পীড়িত, দিশেহারা বিপর্যস্ত মানুষ 
আবার ধর্মীয় আদর্শের দিকে হন্য হয়ে ছুটতে শুরু করে। 
কারণ, মহানবী (সা.) জনগণকে বুঝাতে সক্ষম হন যে, 
ইসলামই কেবল দেশপ্রেম, কর্তব্যবোধ এবং মূল্যবোধ সৃষ্টি 
করে । তাছাড়া তিনি জনমনে সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রভাব 
সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। আরো বুঝাতে 
সক্ষম হন যে, ইসলাম ধর্মই তাদের অস্তিত্ব ও রক্ষা কবজ, 
জাতিসত্তার মূল । ধর্ম মানুষের পৃথক অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্ের 
ভিত্তি । কেননা তখন মূর্তিপূজারিরা ইসলামী আদর্শের মধ্যে 
বিভ্রান্তির বেড়াজাল সৃষ্টি করে ধর্মের সংস্পর্শ ও প্রভাব 
থেকে জনগণক সরিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে কাজ করতে থাকে 
এবং ইসলামের অপ্রতিহত প্রভাব থেকে জনগণকে বিচ্ছিন 
করা এবং ইসলামের প্রতি শক্রভাবাপন্ন করে তোলাই ছিল 
মূর্তিপূজারিদের একমাত্র লক্ষ্য । কিন্তু মহানবী হযরত 
মুহাম্মদ (সা.) জনগণের সামনে মূর্তিপূজারিদের কর্মকাণ্ডের 
অসারতা তুলে ধরতে সক্ষম হন । এর একমাত্র কারণ হচ্ছে 
মহানবী (সা.)-এর সামাজিক সম্পৃক্ততা । কারণ তিনি 
সত্যনিষ্ঠ হিসেবে সমাজে সমাদৃত ছিলেন । বিশ্বস্ত হিসেবে 
বহুল পরিচিত ছিলেন । সামাজিক আন্দোলনের ইতিহাস- 
সমৃদ্ধ একটি নাম হযরত মুহাম্মদ (সা.)। সামাজিক 
আন্দোলনে তার রয়েছে গৌরবোজ্্বল ইতিহাস । সামাজিক 
মূল্যবোধ, শাশ্বত নীতি, আদর্শ ও চেতনা সম্ভীবিত করা, 
সকলকে সার্বজনীন একাত্মবোধে উজ্জীবিত করার প্রয়াস 
চালানো ছিল তার মিশন । এর মাধ্যমে সামাজিক চেতনার 
বিকাশ ও পুনর্জাগরণ রোধের অপচেষ্টা প্রতিহত তথা 
মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের চিরন্তনী সংগ্রামের ধারা অব্যাহত 
রাখার দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন মহানবী সো.) | সামাজিক 
ন্যায়-নীতি, আদর্শ ও নীতিবোধে নিয়ত নিষ্ঠাবান এবং 
চিরকাল আপোসহীন থাকতে অঙ্গীকারবদ্ধ মহানবী (সা.) 


মহানবী (সা.) সবসময় অনৈতিক কর্মকাণ্ডের মোকাবিলায় 
সামাজিকভাবে জনগণের ইস্পাত কঠিন এঁক্য গড়ে তোলার 
চেষ্টা চালান | কেননা তিনি মনে করতেন যে কোন ধরনের 
দ্বিধা-বিভক্তি জনগণের প্রতি বৈরী আচরণকারীদের 
জিঘাংসার পথকে প্রশস্ত করে। তিনি মনে করতেন 
জনগণের মধ্যে বিভাজন অনভিপ্রেত । কারণ দুষ্ট লোকদের 
লক্ষ্য শুধু জনগণের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বিঘ্নিত করা ছাড়া 
আর কিছুই নয় । 

মহানবী (সো.) তাঁর শাণিত মেধা-মনন, মস্তিষ্ক ও ক্ষুরধার 
যুক্তির মাধ্যমে সামাজিক অনাচার প্রতিরোধে অবতীর্ণ হন। 
কেননা তার চিন্তার স্বচ্ছতা, যুক্তির দীপ্তি তার ব্যক্তিত্বকে 
সব সময় আলোকিত করে রাখতো | তিনি ছিলেন বিরল 
ব্যক্তিত্ব । তার বক্তব্যের প্রতিটি কথাই ছিল সামাজিক 
এক্যের চেতনা থেকে উৎসারিত । আর এই উৎসারণটি 
ঘটতো সঠিক সময়ে, দ্িধাহীন চিত্তে দুরন্ত সাহসিকতায় । 
জনগণের হৃদয়ে ইসলামের অনুরাগ জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে 
তার বাগ্চিতা ছিল প্রচণ্ড এবং তার বক্তৃতায় ছিল প্রাণশক্তি ও 
এক আবেগময় তরঙ্গ ৷ এর অন্যতম কারণ হচ্ছে নবুয়তের 
আগেই সমাজের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকা । 
মহানবী (সা.)-এর কারিশম্যাটিক নেতৃত্বে আরব সমাজকে 
জেগে উঠতে দেখা যায় । মহানবীর সো.) এমন একদল 
সাহাবী (সঙ্গী-সাঘী) তৈরি করেছিলেন, যারা ইসলামী 
আন্দোলনের ইতিহাস সমৃদ্ধ এক লড়াকু গোষ্ঠীর নাম 
তারাও ছিলেন তৎকালীন আরবে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত 
এবং বংশগতভাবে গৌরবান্বিত । সে কারণেই সাহাবায়ে 
কেরাম সমাজ ধর্ম, সংস্কৃতি ও জাতীয় চৈতন্যের প্রতি যে 
কোনো আক্রমণকে দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলা করতে সক্ষম 
হতেন । এক্ষেত্রে তাঁদের সামাজিক ভূমিকা চির ভাস্বর 


নানা সমস্যা-সংক্ষুব্ধ আরবে আসেন এক দুর্নিবার আবেগ, 


বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাদের এ 


প্রত্যয়ী, আকাজ্ষা আর অনলস কর্মের প্রেরণা নিয়ে | তিনি 


চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে | সাহাবায়ে কেরাম জাহিলিয়াতের 


আরব দেশের জনগণের মাঝে বিপুল আবেগ-উদ্দীপনা ও 
নব জাগরণের উদ্দীপ্ত চেতনা জাগ্রত এবং সামাজিক 
মূল্যবোধের প্রতি নব সচেতনতাবোধ সৃষ্টি করতে সক্ষম 
হন । সকল বাধা বিপত্তির জাল ছিনন করে জনগণকে নব 


কুহেলিকা ভেদ করে বাস্তবে ইসলামকে বিজয়ী শক্তি 
হিসেবে সমাজ জীবনের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করার কাজে 
নিয়োজিত হন | ইসলামের নিশান-বরদার মহানবী সো.)- 
এর নেতৃত্বে পৌন্তলিকতার বিরুদ্ধে রুখে দাড়ান । মহানবী 
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(সা.) এমন একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যার মেধা-মনন, 


তীর ছিল । তীর বিদ্যা, তার জ্ঞান, আর বোধশক্তি ঠিক 


পাপ্তিত্য ও সম্নেহ আচরণ সমাজকে আপ্লুত করতো । তাঁর 
বক্তব্যে মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে যেত। তিনি লোকদের 
ব্যাপকভাবে মুগ্ধ করতেন । এতে লোকজন বিমোহিত 
হতো । ফলে আরব সমাজ মহানবীর (সো.) প্রতি 
আকর্ষণবোধ করতে থাকে । কারণ তার বক্তব্যে থাকতো 


সমাজের স্বার্থ চিন্তায় সিক্ত । যার আপোসহীন অনিবার্য 


প্রকাশ তার বক্তব্যকে অবিস্মরণীয়তা দিত । যার ব্যক্তি 
থাকতো উজ্ব্বল ও অনন্য দৃঢ়তা । তিনি ছিলেন এমন 
একজন ব্যক্তিত্ব যিনি খাঁটি সমাজ চিন্তা লালন করতেন, 
চেতনায় ধারণ করতেন এবং সঠিক সময়ে দ্বিধাহীন চিত্তে 
তা প্রকাশ করার নজির স্থাপন করতেন । মহানবী সো.) 
ছিলেন সমাজ সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন । তা ছাড়া তিনি 
সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদানের মাধ্যমে জনসাধারণের সামাজিক 
চেতনাকে সঙঞ্জীবিত রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন 
করে গেছেন । সমাজ সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত প্রদানের 
দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন । সমাজ সম্পর্কিত যে 
কোন সমস্যার উদ্ভব হলে তা সমাধানের জন্যে জনগণ তার 
শরণাপন্ন হতো । মহানবী (সা.) ইবাদত-বন্দেগি, হালাল- 
হারাম, ব্যবসায়-বাণিজ্য, লেন-দেন, আচার-আচরণ, 
রাজনীতি-সমাজনীতি, শিক্ষানীতি, সমরনীতি, সামাজিক 
সুবিচারের বিধি-বিধান সম্পর্কে জনগণকে অবহিত 
করতেন । 

হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিছক একজন রসুল ছিলেন না। 
তিনি ছিলেন সামাজিক আন্দোলনের হাতিয়ার | সেই শিক্ষা 


একজন শ্রেষ্ঠ সমাজপতির মতো ছিল। তিনি মানুষকে, 
জীবনকে, সমাজ ও দেশকে বদলে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ 
করতেন । তিনি সমাজের মানুষকে প্রকৃত শিক্ষা দেবার, 
শিক্ষিত করে তোলার, সামাজিক মূল্যবোধ নির্মাণের লক্ষ্যে 
কাজ করতেন । উপযুক্ত সামাজিক শিক্ষা লাভ করে ঠিক 
তেমনি বিরাট ও মহান ব্যক্তি হিসেবে তিনি ইসলামী সমাজ 
প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব দেন। ইসলামের শাশ্বত নীতি, আদর্শ ও 
মূল্যবোধের চেতনাকে সম্ভীবিত করার প্রেরণা যোগানো 
এবং সকল প্রকার ভয়-ভীতির মুখে ইসলামী আদর্শের 
পতাকাকে সমুন্নত রাখার নীতি অনুসরণ করে যান | মহানবী 
(সা.) স্পষ্টভাবে জনগণের স্বাধীনতা সার্বভৌোমতৃ, ধর্মীয় ও 
সাংস্কৃতিক-স্বাতন্ত্র এবং এতিহ্যকে উধ্র্বে তুলে ধরে 
জনগণের চেতনায় ও এতিহ্যে ইসলামের অবদানকে সামনে 
আনা এবং ইসলামের বিশ্বাস ও অঙ্গীকারকে জাতীয় 
জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রকাশ রূপ দেওয়ার প্রয়াস চালান । 
তাছাড়া সকল প্রকার ইসলাম বিরোধী অপতৎপরতা রোধ, 
মূর্তিপূজারিদের বিরোধিতা এবং সকল নিপীড়িত মানুষের 
ওপর জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা পালন এবং 
সকল প্রকার অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামী 
চেতনার আগুনকে প্রজ্ববলিত করা সম্ভব হয়েছিল তীর 
সামাজিক সম্পৃক্ততার কারণে । 


লেখক: মহাসচিব, ইসলামী এক্যজোট ও নেজামে ইসলাম পার্টি 


নুরাণী মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ভ চউগ্রাম,এর উদ্যোগে 


* উন কৃর হরফ 


পরিচালকঃ- নূরাণী ম 


০১৮১৯- ভতমা 


নট টি মনটা মদ আনিয, ধলঘটঅ্যাম্দ দিয় 


পটিয়া থানার মোড় হতে €:.ব.0. যোগে উত্তর দিকে 
সরাসরি ধলঘ্বাট ক্যাম্প নামলেই মাদ্রাসা । 
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আল্লাহ তায়ালা প্রিয় নবী (সা.)-কে 
দুনিয়া এবং আখেরাতের সবচেয়ে বড় 


গহিত কাজে পৃথিবী অপবিত্র হয়ে 


রবিউল আউয়াল সোমবার দিন সুবহে 
সাদিকে এই_ পৃথিবীতে তাশরিফ 


নিয়ামত হিসেবে পাঠিয়েছেন । গভীর 
দৃষ্টিতে লক্ষ করলে বোঝা যায়, এই 


গিয়েছিল | শিরক, কুফর তথা মূর্তিপূজা, 


আনেন । জীবনী আলোচনার বিষয়ে 


গাছপুজা, জীবজন্তপূজা, পানিপূজা, 


আমরা প্রত্যেকেই যার যার আগ্রহ 


আকাশ-জমিন, আলো-বাতাস, ধন- পাথরপুজা, লিঙ্গপুজা, পূজা, অনুযায়ী কৌতুহলী হই । যদি কারো 
সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, জান্নাত- চন্দ্রপুজা, নক্ষত্রপূজা, গ্নপূজা, খেলার প্রতি আগ্রহ থাকে, তাকে যদি 
জাহান্নামথসব কিছুই আল্লাহ তায়ালার কবর মাজারপূজা ইত্যাদি খেলা বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়, তবে সে 
নিয়ামত । কিন্তু আল্লাহ তায়ালার তাওহীদপরিপন্থী গাইরুল্লাহর পূজার অকপটে বলে দেবে কোন খেলোয়াড় 


নিয়ামতের মধ্যে দুনিয়া এবং আখেরাতে 


কোনো সীমারেখা ছিল না । সব ধরনের 


কিভাবে খেলে, কোন খেলা খেলতে সে 


সবচেয়ে বড় নিয়ামত হলো আল্লাহ 
তাআলা মানুষের জন্য রাসুলেপাক 
(সা.)-কে ৷ মানুষের জন্য 


দুর্নীতি, জিনা-ব্যভিচার, খুন-খারাবি, 


ভালোবাসে । যে নাচ পছন্দ করে সে 
তার পছন্দের নৃত্যশিল্পী, এমনিভাবে 


ঘুষ; মারামারি, যুদ্ধবিগ্রহ, জুলুম- 


এর চেয়ে বড় নিয়ামত আল্লাহ তায়ালা 
আর কিছু দেননি | রাসুলেপাক (সা.)- 
এর জন্মকাল, বাল্যকাল, কৈশোর, 


অভিনয় শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক 


নির্যাতন, লোমহর্ষক নিষ্ঠুরতা, নিজ 
সন্তান-সন্ততিকে অভাবের ভয়ে এবং 
মেয়েদের জন্মে অপমান বোধ করে 


যৌবন, প্রো এরপর দুনিয়া থেকে চলে 


যাওয়াথসর্বাব্থায়ই মানুষের জন্য 
আল্লাহ তায়ালা একটি নয়, দুটি নয়, 


জীবন্ত কবর দেওয়ার মতো অমানবিক 
কাজে আরবরা এমনভাবে লিপ্ত ছিল যে 
মানব-আকৃতি_ ছাড়া তাদের মধ্যে 


কোটি কোটি নিয়ামত রেখে দিয়েছেন | 
এমনকি হাশরের ময়দানেও আল্লাহ 
তাআলার যত নিয়ামত মানুষ পাবে, সব 
নিয়ামতের মাধ্যম হবেন রাসুলেপাক 
(সা.)। বনিইসরাইলের সর্বশেষ নবী 
হজরত ঈসা (আ.)-কে উঠিয়ে নেওয়ার 
পর থেকে বিশ্বনবী (সা.)-এর দুনিয়ায় 


মানবতার কিছুই অবশিষ্ট ছিল না । ফলে 


রাজনীতিবিদথসব কিছু সম্পর্কে তার 
কৌতুহল আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, 
আজ আমাদের কৌতুহল নেই, আগ্রহ 
নেই সবচেয়ে বড় নিয়ামত রাসুলে করীম 
(সা.) সম্পর্কে। আজ মুসলমানের 
সন্তানও বলতে পারে না রাসুলে করিম 
(সা.)-এর জন্ম কোন সালে, কত 


ওই সময়কে আইয়্যামে জাহিলিয়্যাত বা 
অন্ধকার যুগ ইসেবে চিহ্নিত করা হয়ে 
থাকে অর্থাৎ বর্র অন্ধকার ও 


তারিখে হয়েছিল, হিজরত কত বছর 
আগে হয়েছিল, সন কী করে 
হলো, আমরা অনেকেই তা বলতে পারব 


গোমরাহির যুগ। ঠিক এমন এক 


না। প্রত্যেকের নিজস্ব একটি পছন্দের 


যুগসন্ধিক্ষণে বিশ্বমানবতার মুক্তিদূত 


বিষয় আছে, আল্লাহ তাআলা রাসুলে 


সাইয়্যেদুল মুরসালিন, খাতামুন্নাবীয়্িন, 


পাক (সা.)-কে শ্রেষ্ঠ করে বানিয়েছেন 


শুভাগমন পর্যন্ত মেয়াদকাল ৫৭০ বছর । 
এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে জমিনে কোনো 


ফখরুল আউয়ালিন, আমিরুল 


আর তাঁর পছন্দটাও শ্রেষ্ঠ, যে যত বড় 


মুজাহিদীন, রাহমাতুল্লিল আলামিন 


নবী-রাসুলের আগমন ঘটেনি । নবী- 
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হুজুরে পাক (সা.) ৫৭০ খিস্টাব্দের ১২ 


মাপের হয়, তার সব কাজই বড় মাপের 
হয়ে থাকে । যদি প্রশ্ন করা হয় যে 


আত্তান্তহীদ ৮ 
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রাসুলে করিম (সা.)-এর পছন্দ কী 


স্বল্পতা, ইসলাম সম্পর্কে আমাদের 


কারণ আলোচনা করতে গেলে অনেক 


ছিল? তবে আমরা কয়জন মুসলমান 


জ্ঞানের এত অভাব যে মুর্খতার কারণে 


বলতে পারব? যদি বলি মেরাজ, 


আমাদের নবীর নামটিও আমাদের 


এতিহাসিক বদরের যুদ্ধ, হুদায়বিয়ার 


সন্তানরা খুব কমই জানে । 


রাসুল (সা.)-এর সিরাতের একটা অনন্য 
বৈশিষ্ট্য এই যে মানুষের জীবনের জন্য 


আজকাল তো আরো ভয়ংকর অবস্থা । 
আমাদের প্রচলিত 
তথাকথিত স্কুল-কলেজ ও ভার্সিটিতে 
ভারতের সবচেয়ে ভালো নায়ক, শ্রেষ্ঠ 
রাজনীতিবিদ, কে ভারতের জন্ম দিলেন, 
স্বাধীনতার মূলে কারা ছিলেনথএসব 
প্রশ্নে শিক্ষার্থীরা সবই বলতে পারবে । 
পক্ষান্তরে যদি বলা হয়, আমাদের প্রিয় 
নবী (সা.)-এর নাম কী 'ছিল? তখন খুব 
কম মুসলমানের সন্তানই সঠিক জবাব 
দিতে পারবে । কিন্তু তার প্রিয় 
খেলোয়াড়ের নাম, তার প্রিয় নেতার নাম 
এবং তার প্রিয় অভিনেতার নামও বলে 
দিতে পারবে । আপসোসের বিষয় হলো, 
যাঁর নামটাই প্রশংসার, যাঁর নাম 
উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সওয়াব পাওয়ার 
ব্যবস্থা আছে, যেমনথকেউ আল্লাহ শব্দ 
উচ্চারণ করলে সওয়াব হয়, ঠিক কেউ 
যদি মহব্বতের সঙ্গে রাসুলের নামটিও 
উচ্চারণ করে, তবে তারও সওয়াব 
হবে । আল্লাহ খুশি হন যে আমার বান্দা 
আমার বন্ধুর নাম নিয়েছে, কিন্তু 
আমাদের ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানের 


যত কিছু আদর্শের প্রয়োজন, রাসুল 
(সা.)-এর সিরাতের মধ্যে তার সব 
কিছুই পাওয়া যায় । আমরা অনেক 
মানুষের জীবনী পাঠ করে থাকি, কি 
সে ক্ষেত্রে আমরা তীদের জীবনী 
বিশেষ কিছু দিকের আলোচনা পেয়ে 
থাকি, আর তা হলো তিনি সমাজের 
জন্য কী করেছেন, রাষ্ট্রের জন্য কী 
করেছেন, এমন ধরনের কিছু বিষয়ে 
আলোচনা আমরা পেয়ে থাকি । অর্থাৎ 
তাঁদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে 
হয়তো কিছুটা আদর্শ খুঁজে পাওয়া যায় । 
কিন্তু জীবনের সব ক্ষেত্রে তাঁদের 
জীবনীতে আদর্শের নমুনা খুঁজে পাওয়া 
যায় না। পক্ষান্তরে রাসুল (সা.)-এর 
জীবনীতে জীবনের সব খুঁটিনাটি বিষয়ে 

আদর্শের নমুনা পাওয়া যায়। দুনিয়ার 
অন্য কোনো মনীষীর জীবনীতে আমরা 
এটা পাব না যে ব্যক্তিজীবনে তিনি 
কেমন ছিলেন, তার পরিবারের সঙ্গে 
সম্পর্ক কেমন ছিল, তার গোপন 
জীবনের অধ্যায়টা কেমন ছিল | সেই 
অধ্যায়ে তার আদর্শটা কেমন ছিল। 
এগুলো মানুষ আলোচনাও করে না। 


এম 


দোষ বেরিয়ে আসবে । কিন্তু রাসুল 
(সা.)-এর জীবনের ওইসব গোপন 
বিষয়ও বর্ণিত হয়েছেথপরিবারের সঙ্গে 
তিনি কেমন ব্যবহার করতেন, এমনকি 
র বিষয়ে গোপন মেলামেশা 
কিভাবে করতেন, তাও হাদীস শরিফে 
বর্ণিত হয়েছে । 
আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, রাসুল (সা.)- 
এর জীবনাদর্শ জেনে ও বুঝে এর প্রকৃত 
অনুসরণ করা । না বুঝে বা মনের ভেতর 
কপটতা রেখে রাসুলের অনুসরণ হয় 
না । আমাদের মধ্যেও কিছু লোক আছে, 
যারা মিথ্যা পরহেজগারি দেখায় । 
সবেমাত্র হজ করে এসেছে, এখন 
নিজের হাতে ঘুষের টাকা কিভাবে 
নেবে? তাই সে ড্রয়ার খুলে দিয়ে বলে, 
এখানে রেখে যান । নিজের হাতকে 
ঘুষের টাকা থেকে রক্ষা করে 
পরহেজগারি দেখান । কিন্ত মুখে সেই 
হারাম খান । মক্কার মুশরিকদের অবস্থাও 
এমন ছিল। আমাদের নবী সো.) 
মানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। তা শুধু 
জানলেই হবে না, বরং জানার সঙ্গে 
সঙ্গে তাকে মানার গুণ অর্জনে আগ্রহী 
হতে হবে । শুধু রবিউল আউয়ালেই নয়, 
বরং জীবনের সব কাজে নবীর আদর্শ 
বাস্তবায়ন করে জান্নাতমুখী জীবন গঠন 
করতে হবে । আল্লাহ আমাদের সবাইকে 
তাওফীক দান করুন । আমিন 


মোবাইল করলে জানতে পারবেন দাম্পত্য জীবনের সমস্যা এবং বিভিন্ন রোগের ডাক ও কোরিয়ার যোগে 


চিকিৎসা পরামর্শ ও নিরাপদ স্থায়ী চিকিৎসা 


ওঁষধ পাঠানো হয় 


এখানে ডায়াবেটিকস, শ্বাসকষ্ট, হাপানী, বাতব্যথা, আমাশয়, গ্যাস্ট্রিক, সেক্স, স্বপ্নদোষ, মেহ, যৌন 
দুর্বলতা, বিছানায় প্রস্রাব, ঘনঘন প্রস্রাব, নাকের পলিপ/গোশত বৃদ্ধি, মেধা/স্মৃতিশক্তি কম, পুরুষ ও 
মহিলাদের গোপন রোগের.নিরাপদ স্থায়ী চিকিৎসা করা হয় । উপকার না হলে/বিফলে মূল্য ফেরত । 


বিবাহিত পুরুষের দাম্পত্য জীবনের 


চিকিৎসা ও সুপরামর্শ দিচ্ছেন: হাকীম মাওলানা মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর চৌধুরী 


সমস্যা নিরসন করার দুই মাসের 
ফাইল মাত্র ৪০০/5 টাকা । প্রথম 
হতেই উপকার পাবেন 
বছরের 


ক 


১৪ 


কক 


এম এ/কামিল (হাদীস), খোশবাজার মাদরাসা, ঠাকুরগাও, 
সরকারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হারবাল মেডিসিন বিষয়ক স্বাস্থ্য কনসালটেন্ট, ঢাকা, 
সদস্য, বাংলাদেশ ইউনানী মেডিক্যাল এসোসিয়েশন, 

ও তালীমে তরীকত সম্পাদক, বাংলাদেশ জ. হি. রাণীশংকৈল উপজেলা শাখা, 
পাশ্বপরতিক্রিয়ামুক্ত হারবাল উষধ | প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় 


সম্মিলিত ইমাম দাওয়াখানা রাণীশংকৈল, ঠাকুরগীও, মোবাইল: ০১৭১৭-২১৩৪৪৩ 


ক 


ক. 


কক 


ক 


ক. 


কক 


ক 


ক. 


কক 


ক. 
৬৯ 
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মানবিক আদর্শের দীপ্তিতি আলোকিত সাম্প্রদায়িকতা, নিপীড়ন, বঞ্চনা, 
একটি কল্যাণধর্মী সমাজ প্রতিষ্ঠা ছিল বৈষম্যের শৃঙ্খল ভেঙে মানবাধিকারের 
বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মুক্তিবার্তা বহন করেন। শ্বেতাঙগ- 
নবুওয়তী জীবনের অন্যতম লক্ষ্য । কৃষ্ণাঙ্গ, _ ধনী-নির্ধন, প্রভূ-ভূত্য, 
তিনি গৌড়ামি, কুসংস্কার, আমীর-ফকীরের জাত্যাভিমানের 


জানুয়ারি'১৪ 


ভেদাভেদ গুছিয়ে মানুষের মর্যাদা 
প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন । 
মানবজাতি দেহের ন্যায় এক অখণ্ড 
সন্তা। দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যেমন 
পৃথক করে দেখা যায় না তেমনিভাবে 
সমাজে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকেও 
পরস্পরের তুলনায় খাটো করে দেখা 
যায় না। কর্মে, ব্যবসায় এবং 
পদমর্যাদায় একজন অপর হতে পৃথক 
হতে পারে কিন্তু মানুষ হিসেবে 
সকলের মর্যাদা সমান | মানুষ একে 
অন্যের ভাই । সকল মানুষ আল্লাহর 
বান্দা । সকলের আদি পিতা আদম 
(আ.) | মহানবী (সা.) বলেন, 
১৭ এ 90 ৩৮৪ এ 46 4850 
41৩ 
“সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহর পরিবারভুক্ত । 
আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় হচ্ছে, 
ওই ব্যক্তি যে আল্লাহর অপরাপর 
সৃষ্টিকুলের প্রতি অনুগ্রহ করে 1” 
ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় 
অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে সন্ভাব ও 
সুসম্পর্ক বজায় রাখার ওপর বিশেষ 
গুরুত্ব দেয়া হয় । মুসলমানদের মতো 
তারাও নাগরিক অধিকার ও সুযোগ- 
সুবিধা ভোগ করবে । ইসলামী সমাজে 
অমুসলিম জাতিগোষ্ঠীর জান-মাল, 
সম্মান, ধর্মাচার, সংস্কৃতি লালন ও 
চাকুরীর অধিকার নিশ্চিত রয়েছে। 
মহানবী (সা.) এ সম্পর্কে বলেন, 
৫ 24 5 0১১০০ রি 35 


(292 ০০ 6 ০১০৪ 
“মনে রেখ যে ব্যক্তি কোন মু'আহিদ 
(চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম) নাগরিকের প্রতি 
অত্যাচার, তাকে কষ্ট দেয়, তার সম্মান 
হানী করে অথবা তার কোন সম্পদ 
জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয় তাহলে 
কিয়ামতের দিন আমি তার বিপক্ষে 
অবস্থান নেব ।২ 


মানবাধিকারের দলিল 
আত্তার্তহীদ ১০ 
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৬২২ খিস্ট্রাব্দে মদীনায় হিযরতের 
অব্যাহিত পর মহানবী (সা.) 


তৎকালীন সমাজে প্রচলিত দাসপ্রথা 


“যে ব্যক্তি কোন মুসলমান দাসকে 


উচ্ছেদে সাহসী ভূমিকা রাখেন । বিশ্ব 


পারস্পরিক দ্বন্দে লিপ্ত বিভিন্ন গোত্র- 
উপগোত্র ও ধর্মমতের জনগোষ্ঠীকে 


ইতিহাসে রাসূলুল্লাহ (সা.)-ই প্রথম 
যিনি দাসপ্রথার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা 


একই বিধিবদ্ধ আইনের অধীনে আনা 


চে 


5 


করেন । তখনকার যুগে গোটা গ্রিস ও 


জন্য প্রণয়ন করেন “মদীনা সনদ 
(1176 0079101 01119010911) | এটাই 
ইতিহাসের প্রথম লিখিত সংবিধান 
এর পূর্বে শাসকের মুখোচ্চারিত কথাই 


রোমান সাম্রাজ্য দাসপ্রথার ওপর গড়ে 
উঠেছিল। থ্রিস্টজগত ও আরব 
সমাজেও ছিল দাসপ্রথার অবাধ 
প্রচলন,* প্রভুগণ নিজেদেরকে মালিক- 


ছিল রাষ্ত্রীয় আইন | “জোর যার মুলুক 
তার” এটাই ছিল রাষ্ট্র ও সমাজের 
শাসনীতি | ইতিহাস প্রমাণ করে এই 


মনিব মনে করে দাসদের শ্রমকে 
শোষণ করতেন, তাদের দ্বারা 
অম নুষিক ্ রিশ্রম করাতেন । 


এতিহাসিক সনদ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 


পণ্যদ্রব্যের মত হাটবাজারে তাদের 


মধ্যে বিবাদমান কলহ ও অন্তর্থাতের 


বিক্রি করা হত । মানুষ হিসেবে তাদের 


অবসান ঘটিয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, 


কোন অধিকার ছিল না। শতাব্দী 


সম্প্রীতি, প্রগতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের 
পরিবেশ করে। উগ্র 
সাম্প্রদায়িকতা, গোত্রীয় দম্ত, ধর্ম 
বিদ্বেষ ও অঞ্চল প্রীতি মানবতার শব্র 
ও প্রগতির অন্তরায় । মদীনা সনদ এ 
দুষ্ট ক্ষতগুলোকে মুছে ফেলে এবং 


প্রাচীন দাস প্রথার অবসান কল্পে 
মহানবী (সা.) বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ 
করেন এবং দাস মুক্তিকে সওয়াবের 
উপায় হিসেবে চিহিতি করেন। 
রাসূলুল্লাহ সো.) এর গৃহীত পদক্ষেপ 
দাসদেরকে মানুষের মযাদায় অভিষিক্ত 


সামাজিক নিরাপত্তা, অসাম্প্রদায়িক 
চেতনা ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে নিশ্চিত 


করে। মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন, 


দাসত্ব হতে মুক্ত করবে, (আযাদকৃত 
দাসের) প্রত্যেকটি অঙ্গের বিনিময়ে 
আল্লাহ তার (মুক্তি দানকারীর) 
প্রত্যেক অঙ্গকে দোযখের আগুন হতে 
মুক্তি দান করবেন 1৫ 

রাসূলুল্লাহ (সা.) কেবল ঘোষণা দিয়েই 
ক্ষান্ত হননি, নিজে দাস মুক্ত করে 
বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন । সাহাবায়ে 
কিরাম (রাধি.)ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
সুন্নাতের অনুসরণ করে দাস মুক্তিতে 
অংশ গ্রহণ করেন । এভাবে দাসগণ 
মানবাধিকার ফিরে পেয়ে সমাজ ও 
রাষ্ট্রে গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হন। 
রাসূলুল্লাহ (সা.) ক্রীতদাস যায়দ ইবন 
হারিসাকে সেনাপতি নিযুক্ত করেন । 
হযরত আনাস (রা.), হযরত সালমান 
ফারসী ও সুহাইব রূমী (রা.) এবং 
অপরাপর ক্রীতদাসগণ সামাজিক 
মর্যাদা লাভ করে সমাজ ও রাষ্ট্রের 
গুরুতৃপূর্ণ খিদমত আনজাম দেন। 
গতকালের ক্রীতদাস আজকের 


কারো করতলগত হওয়াটা তার 


সেনাপতি, আগামীকাল রাষ্ট্রপ্রধান, 


করে। সনদের প্রতিটি ধারা 
পর্যালোচনা করলে মহানবী (সা.)-এর 
প্রতিভাত হয় । ১২১৫ সালের ম্যাগনা 
কার্টা, ১৬২৮ সালের পিটিশন অব 
রাইট ১৬৭৯ সালের হেবিয়াস কর্পাস 
ত্যাক্ট, ১৬৮৯ সালের বিল অব রাইটস 
এবং ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর 
জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত সার্বজনীন 
মানবাধিকার ঘোষণা (0001৮091581 
[9০018190101] 01171010981) 7২161109) 
এর চৌদ্দশত বছর আগে মানবতার 
ঝাণ্তাবাহী মহানবী (সা.) সর্বপ্রথম 
মানুষের আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও 
রাজনৈতিক অধিকার ঘোষণা করেন । 
পরস্পর বিরোধী ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে 
মহানবী (সা.) কর্তৃক সম্পাদিত এ 
সনদ সমগ্র মানবমণ্তলী ও অখণ্ড 
মানবতার এক চুড়ান্ত উত্তরণ । 


দাসপ্রথা উচ্ছেদ 
সমাজে মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার 
প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ (সা.) 


মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী । দাস 
মুক্তিতে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে 
মহানবী (সা.) ঘোষণা দেন: 


৩টি ৫ ৮ 85806 
5391985৬94১ ৫1৮53 


নে 


৫8 
₹5০) 


১ | 35152282929 ঠা 53429 
০০ 
ক্রীতদাসগণ তোমাদের ভাই | আল্লাহ 
তাআলা তাদেরকে তোমাদের অধীন 
করে দিয়েছেন, কাজেই তোমরা যা 
আহার করবে তাদেরকে তাই আহার 
করতে দেবে এবং তোমরা যা পরিধান 
করবে তাদেরকেও সেরূপ পরিধান 
করাবে । তারা যদি ক্ষমার অযোগ্য 
কোন অপরাধ করে থাকে, তা হলে 
তাদের মুক্ত করে দাও; তাদের শাস্তি 
দিও নাঃ 
৯০ 52 চা 11125 ও 52) 


(4০ পেয়ার (01 :212 25 525 


যাদের দ্বারা নূতন ইতিহাস সৃষ্টি হয় । 


শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা 

প্রাচীনকাল হতে শ্রমিকদের প্রতি 
মালিকপক্ষ মজুরি নির্ধারণ, অতিরিক্ত 
শ্রম আদায়, মজুরি প্রদানে গড়িমসি, 
লভ্যাংশ প্রদানে অনীহা প্রভৃতি 
বৈষম্যমূলক আচরণ করে আসছেন । 
এতে করে শ্রমজীবি ও পুঁজি 
মালিকদের মধ্যে পারস্পরিক ছন্দব- 
সংঘর্ষ, শ্রমিক অসন্তোষ, লে-আউট, 
ভাংচুর ও ধর্মঘটের মতো সহিংসতার 
প্রাদুর্ভাব ঘটে | উৎপাদন ব্যাহত হয়ে 
জাতীয় অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। 
রাসূলুল্লাহ (সা.) শ্রমিক ও মালিকের 
অধিকার ও পারস্পরিক দায়িত্ব 
সম্পর্কে সুস্পষ্ট নীতিমালা পেশ 
করেন । প্রতিটি শ্রমিক তার দক্ষতা 
অনুসারে ন্যায্য পারিশ্রমিক পাবে । 
এখানে গীড়ন ও শোষণের অবকাশ 
নেই। কর্মের পারিতোষিক নির্ধারণ 
ব্যতিরেকে কোন শ্রমিককে নিয়োগ না 
করার জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর 


জানুয়ারি'১৪ 75500 আত্তার্তহীদ ১১ 


সী।রা।ত। প্র ।ব।ন্ধ 


নির্দেশনা রয়েছে । কাজ অনুপাতে 


মানবতার উচ্চ মর্যাদা, আল্লাহর 


মজুরী না দেয়া ইসলামে নিষিদ্ধ । তিনি 


নৈকট্য ও সৃষ্টজগতের প্রতি ন্যায়পূর্ণ 


শ্রমিক-মালিক সম্পর্কে ভ্রাতৃত্বের 


আচরণের গুরুত্ব প্রকাশের জন্য এর 


সম্পর্করূপে চিহিত করেন | মহানবী 
(সা.) বলেন, শ্রমিককে শ্রমজনিত 


চেয়ে আর কী সুন্দর ভাষা হতে পারে? 
রাসূলুল্লাহ (সা.) সামাজিক ন্যায়বিচার 


বিচারের অধিকার | অবিচার ও নানা 
স্বার্থপরতার কঠিন নিগড়ে মানুষ ছিলি 
অসহায় বন্দী । রাসূলুল্লাহ (সো.)-ই 
সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন মানুষের মুক্তি- 
বাণী । সারা জীবনের সাধনায় তিনি 


ঘাম শুকানোর আগেই অবিলম্বে তার 


প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের 


পারিশ্রমিক প্রদান কর । শ্রমিকদের 
তাদের কাজের লভ্যাংশ দাও | কেননা 
আল্লাহর শ্রমিকদের বঞ্চিত করা যায় 
না। শ্রমিকদের পারিশ্রমিক ও খণ 


ভিত্তিতে আদর্শ সমাজ গড়ে তোলেন । 
বংশ ও আভিজাত্যের 
গৌরবের পরিবর্তে মানবতার ভিত্তিতে 
সমাজ বন্ধন সুদৃঢ় করেন। তিনি 


পরিশোধ নিয়ে ধনী ব্যক্তিদের 


দ্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা দেন, “আরবের 


টালবাহানা করা যুলুম । বুখারী, 


ওপর অনারবের, অনারবের ওপর 


মুসলিম, ইবন মাজাহ, মুসনাদ 
আহমদ) । মালিকের বিনিয়োগকৃত 


আরবের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই । সব মানুষ 
একে অপরের ভাই । সব মানুষ 


প্রতিষ্ঠান ও কারখানার আসবাব পত্র, 


আদমের বংশধর আর আদম মাটি 


যন্ত্রপাতি, উৎপাদিত পন্য, কাচামাল 


হতে তৈরি । তোমাদের মধ্যে ওই 


ইত্যাদী শ্রমিকের নিকট আমানত 


স্বরূপ । সেগুলোর চুরি, আত্মসাৎ, 
ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ ও ক্ষয়ক্ষতি করা 


নিষিদ্ধ । চুক্তির ধারা অনুসারে 
যথাযথভাবে কাজ সম্পাদন করা 
শ্রমিকের কর্তব্য । মহানবী (সা.) 


বলেন, কোন লোকের অধীনস্থ শ্রমিক 
স্বীয় মালিকের সম্পদের রক্ষক এবং 
সে তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে । 
195 ৬6435148505644 4 
“সাবধান! তোমরা প্রত্যেকে রক্ষক 
এবং তোমাদের প্রত্যেকেই স্বীয় 
অধীনস্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে 1” 


বর্ণ-গোত্রীয় বৈষম্যের অবসান 
রাসূলুল্লাহ (সা.) মানুষের মনন ও 
মানসিকতায় এ কথা চিত্রায়িত করতে 
সক্ষম হন যে, সৃষ্টিজগতে সবচেয়ে 
বেশি মূল্যবান, সম্মানের যোগ্য ও 
ভালবাসার পাত্র হল মানুষ । এ 
কারণে রাসূলুল্লাহ (সা.) গুরুত্ব 
১ এ 3 ৫৮৪ এ০। ৩ খুজি 
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রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এ ঘোষণা ছিল 
তৎকালীন সমাজের জন্য এক বিরাট 
চ্যালেঞ্জ ও দ্রোহ । কারণ বংশ 
কৌলিন্য ও রক্তের মর্যাদা ছিল 
সামাজিক আভিজাত্যের ভিত্তি । তিনি 
ঈমানদারদের সুভ্রাতৃত্বের বন্ধনে সুদৃঢ় 
করে এক অখণ্ড দেহ সততায় পরিণত 
করেন । রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 
10125 48991 তে 
ধর 


“সকল মুমিন এক মানব দেহের মত, 
যদি তার চোখ অসুস্থ হয় তখন তার 
সর্বাঙ্গ অসুস্থ হয়ে পড়ে, আর যদি তার 
মাথা ব্যথা হয় তখন তার সমস্ত দেহই 
ব্যথিত হয় 1৯ 

এই পৃথিবীতে সব মানুষই যে আল্লাহর 
সকলই যে আন্রাহর সৃষ্ট মানুষ, সব 
মানুষই যে পরস্পর ভাই ভাই, ধশীয়ি 
ও কর্মীয় অধিকার যে সব মানুষেরই 


“সমস্ত সৃষ্টিজগত (মাখলুক) আল্লাহ 


সমান-এ কথা বলিষ্ট কন্ঠে ঘোষণা 


তাআলার পরিবার | সুতরাং মাখলুকের 
মধ্যে আল্লাহ তাআলার নিকট সে-ই 
সর্বাপেক্ষা প্রিয়, যে আল্লাহর 
পরিবারের সঙ্গে ন্যায় আচরণ করে 1৮ 


করেন এবং স্বীয় কর্মে ও আচরণে 
প্রমাণ করেন ইসলামের নবী হযরত 
মুহাম্মদ (সো.)। এ কারণে ইসলামে 
সকলের জন্য স্বীকৃত হয়েছে ন্যায় 


প্রতিষ্ঠিত করেন এমন এক সমাজ, যে 
সমাজে মানুষের মধ্যে ন্যায় বিচার 
প্রতিষ্ঠা পায়, ব্যক্তি ও জাতি-গোত্র 
পায় পূর্ণ স্বাধীনতার আস্বাদন । মানুষ 
সমাজের বুকে মানুষ রূপে শির উচু 
করে দীড়াবার সুযোগ লাভ করে 
মানব জাতির প্রতি ইসলামের বৈপ্লবিক 
অবদানের মধ্যে মানুষের প্রতি ন্যায় 
বিচারই হল অন্যতম 1 

সমাজ জীবনে মানুষ একে অপরের 
ওপর নির্ভরশীল | তাই পারস্পরিক 
সহানুভূতি, ভ্রাতৃত্ব, সমঝোতা প্রভৃতি 
সদাচরণ সমাজে অন্যায় ও যুলুমের 
অবসান ঘটায় এবং ক্রমান্বয়ে মানব 
সভ্যতাকে গতিশীল করে তোলে 
তাই দেখা যায় মানুষ যখন পারস্পরিক 
সমঝোতা ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে অখন্ড 
ভ্রাতুসমাজ গঠন করেছে তখন তারা 
অগ্রগতি ও শান্তির উচ্চমার্গে পৌছে 
গেছে। আর যখনই বিভেদ মাথাচাড়া 
দিয়ে উঠেছে তখনই পতন হয়েছে 
অনিবার্ধ পরিণতি | ইতিহাসের ঘটনা 
পরম্পরা এরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্তে ভরা 
বর্ণবাদ মানবতার জন্য এক বিরাট 


অভিশাপ । বর্ণ বৈষম্যের 
(108107510) ছোবল থেকে 
মানবতাকে মুক্ত করার জন্য তিনি 
ঘোষণা করেন, 


(5 পা 5] ঞ 15500 উর ৪ 
51১941545৫৫ ক 2 

(1 ৬46৬ 
'হে জনগণ! আল্লাহকে ভয় কর। 
কোন কর্তিত নাসা কাফি গোলাম 
তোমাদের আমীর নিযুক্ত হলে, তিনি 
যদি তোমাদের আল্লাহর কিতাব 
অনুসারে পরিচালিত করেন, তবে তার 
কথা শুনবে এবং আনুগত্য করবে 1৯২ 
কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস হযরত বেলাল রা. 


জানুয়ারি'১৪:-:::::::-5-00 আত্তান্তহীদ ১২ 


সী।রা।ত। প্র ।ব।ন্ধ 


নিয়োগ করে তিনি বর্ণবাদের সমাধি 
রচনা করেন । 
তৎকালীন আরবদেশে গোত্রীয় 
আভিজাত্য ছিল মাত্রাতিরিক্তি | বংশীয় 
অহংবোধ দুষ্ট কীটের মতো মানুষের 
মনুষ্যত্বকে দংশন করে । মহানবী 
(সা.) ডি সে লালিত গোত্রীয় 
অপসংস্কৃতি উচ্ছেদ করে সমাধিকার 
নিশ্চিত করেন । তার মতে মানুষের 
মর্যাদার মাপকাঠি তাকওয়া ও 
সচ্চরিত্র আর গোত্রীয় অহংবোধ 
অন্ধকার যুগের কুসংস্কার ৷ তিনি তার 
ত গোলাম যায়েদ ইবন 
হারিসা রো.)-এর সাথে আপন ফুফাত 
বোন যয়নাব বিনত জাহাশ (রা.)-এর 
বিয়ে সম্পাদন করে সমধিকারের 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এ বিয়ে 
কোরায়শদের গোত্রীয় আভিজাত্য ও 
বংশীয় অহংবোধের প্রতি ছিল বিরাট 
চ্যালেঞ্জ । রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এ 
শিক্ষার ভূমিকা কালজয়ী ও 
বিশ্বজনীন । এর আবেদন আন্তর্জাতিক 
ও অসাম্প্রদায়িক | 


নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা 
জাহিলী যুগে আরবদেশে কন্যা সন্ত 
নকে জীবন্ত কবর দেয়া হত কারণ 
কন্যা সন্তান জন্মদান করা ছিল তাদের 
জন্য সামাজিকভাবে অমর্ধাদাকর | 
পিতা তার ওরসজাত কন্যার নিষ্পাপ 
মুখ দেখতেও রাজী ছিল না। কেবল 
আরবে নয় সারা দুনিয়ায় বিশেষত 
চীনা, গ্রীসীয়, রোমান ও ভারতীয় 
সমাজে প্রচন্ড ধরনের লিঙ্গ বৈষম্য 


ইসলাম পুত্র সন্তান ও কন্যা সন্তানের 
মধ্যে কোন পার্থক্য নিরপন করাকে 
পাপ হিসেবে বিবেচনা করে । সন্তান 
মাত্রই পরিবারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ও 
আদরের ধন । প্রাটান সমাজ ব্যবস্থায় 
যেহেতু কন্যা সন্তানের জন্মকে ঘৃণার 
চোখে দেখা হতো। এ অবস্থা 
পরিবর্তনের জন্য মহানবী (সা.) কন্যা 
শিশু লালনকে উৎসাহিত করেন। 
রাসুলুল্লাহ (সা.) সমাজ হতে কন্যা সন্ত 
[নন জীবন্ত সমাহিত করার মত বর্বর 
রীতি উচ্ছেদ সাধন করেন সফলতার 
সাথে । তিনি নিজে কন্যা সন্তানদের 
সাথে সমতা ও হদ্যতাপূর্ণ আচরণ 
করেছেন সারা জীবন, অন্যদেরকেও 
কন্যাদের সাথে সদ্ধযবহার করার 
নির্দেশ দিয়েছেন তাগিদপূর্ণ ভাষায় । 
যে ব্যক্তি তিনটি মেয়ে অথবা তিনটি 
বোন লালন-পালন করবে, সুশিক্ষায় 
প্রদান করবে, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে 
জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে বলেন, 
১ 0 3285 ওঁ এ) 

“সে ও আমি দু'আঙ্গুলের ন্যায় 
পাশাপাশি জান্নাতে প্রবেশ করব 1”, 
তিনি আরও বলেন, “কারো কন্যা সন্ত 
[নন থাকলে সে যেন তাকে জীবন্ত কবর 
না দেয়; তার অমর্যাদা না করে এবং 
পুত্র সন্তানের চাইতে কম আদর না 
করে তাহলে আল্লাহ তাকে বেহেশতে 


স্থান দেবেন 1৯ 
অধিকার, মর্যাদা ও পরকালীন 


ছিল । নারীদের অপবিত্র মনে করা 
হতো এমনকি মানুষরূপেও গণ্য করা 


পুরস্কারের দিক দিয়ে নারী-পুরুষের 
মধ্যে ইসলাম কোন পার্থক্য নিরূপণ 


হতো না। সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র ও 


করেনা। 


যৌনতৃত্তি_ সাধনের অনুষঙ্গীই ছিল 
নারী । প্রাচীন ইউরোপীয় সমাজে নারী 
ছিল সকল পাপের মূল (7২০০ 0781] 
৪৬11), নরকের দরজা (০9০01 01 075 


মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) 
ন্যায় ও মানবতা ভিত্তিক সমাজ 
প্রতিষ্ঠায় যে বৈপ্লবিক অবদান রাখেন, 
তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নারীর 


[191) অথবা শয়তানের মুখপাত্র 
(0158 ০1 179০৮1]) প্রাচীন ভার তীয় 
সমাজে স্বামীর মৃত্যুর পর নারীর বেঁচে 


সামাজিক মর্যাদা দান । পিতৃতান্ত্রিক 
সমাজ ক্রমান্বয়ে মাতৃতান্ত্রিক সমাজের 
দিকে ঝুঁকে পড়ে । ইতিহাসে এ প্রথম 


থাকার অধিকার ছিল না। স্বামীর 


মায়েরা সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে । 


জলন্ত চিতায় আত্মাহুতি দেওয়া ছিল 
তার সামাজিক ও ধর্মীয় কর্তব্য ।১ 


প্রাক ইসলামী যুগে পৃথিবীর কোথাও 
নারীর সামাজিক মর্যাদা ছিল না । তারা 


ছিল অবহেলার পাত্র ও সন্তান 
উৎপাদনের যন্ত্র । তাদেরকে অপবিভ্র 
মনে করা হত। সমাজে যাতে নারী 
জাতির সম্মান ও মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় 
তার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) বিভিন্ন 
পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সমাজের 
কাংশ নারীকে অবহেলা করলে 
সামাজিক সুবিচার সুদূর পরাহত হবে, 
এ চেতনা আল্লাহর রাসূলের মধ্যে ছিল 
পুরাপুরি কার্ষকর | রাসূলুল্লাহ (সো.) 
নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে 
ঘোষণা দেন, 
“সাবধান! তোমরা নারীদের সাথে 
সদ্ধবহার কর, কেননা তারা তোমাদের 
তত্বাবধানে রয়েছে । সাবধান! 
তোমাদের স্ত্রীর ওপর তোমাদের যেমন 
ওপরও রয়েছে তাদের অনুরূপ 
অধিকার । পুরুষ তার পরিবার- 
পরিজনের রক্ষক এবং স্ত্রী তার স্বামীর 
এবং সন্তানদের 
রা তি 
বিয়ে, বিধবা বিয়ে, খুলআ তালাক, 
স্ত্রীলোকের মৃত পিতা, মৃত স্বামীর 
সম্পত্তি ভোগের অধিকার প্রভৃতি বিধান 
দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা.) ন্যায় ইনসাফ 
নিশ্চিত করত পারিবারিক ও সামাজিক 
কাঠামো গড়ে তোলেন যা অপরাপর 
যে কোন সামাজিক র চেয়ে 
ছিল উন্নততর ] 


বিদায় ভাষণে 

মানবাধিকারের আদর্শ 

৬৩২ খিস্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারি বিদায় 
হজ উপলক্ষে আরাফাত ময়দানে এক 
লাখ ১৪ হাজার সাহাবাদের সামনে 
মহানবী (সা.) যে এতিহাসিক ভাষণ 
প্রদান করেন তা মানবিক আদর্শ 
প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে মাইল ফলক 
হিসেবে চিহিতি হয়ে থাকবে | সমবেত 
জনগণের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 


৫০৫5০448555 
বি 
0১৬ ৮৮০৫৮৩ 


জানুয়ার'১৪ _______ল্্ু। আত্তার্তহীদ ১৩ 


সী।রা।ত। প্র ।ব।ন্ধ 


“নিশ্চয় তোমাদের প্রাণ, তোমাদের 
সম্পদ ও তোমাদের সম্মান, তোমাদের 
এ দিনের মর্ধাদার ন্যায়; তোমাদের এ 
মাসের মর্যাদার ন্যায় এবং তোমাদের 
এ নগরীর মর্যাদার ন্যায় 1১৭ 


এ 
৪০৫ তর্দ ৪1০71 ও 55:5৫ 42 *দি 
৮5০৩ ৬৮ 22৯৩) ০] ৩০5 ০5 30) 


৪1৮৮5: 8০০ 5৪):1৮4 তরে ০2০০ 
০15 4৮৬ পিউ 29৩ ৮৯ 
রি 24 ১৪65 ৫০ ৬ ৫গ শে 


৯০৫৮৫ 


2 4০ ৩ ও ০০৪৮৪6৫০৬০১] 


যা 
“সাবধান! জাহিলিয়্যাতের সব কিছু 
আমার দু'পায়ের তলায় রহিত, জাহিলী 
যুগের রক্তপণ রহিত কিয়ামত পর্যন্ত । 
প্রথম রক্তপণ যা আমি (পরিত্যাগের) 
ঘোষণা করছি, আমাদের নিজ গোষ্ঠীর 
রক্তপণ, ইবন রাবী'আ ইবনু হারিছ- 
এর রক্তপণ, বনু সা'দ গোত্রে সে 
(ধাত্রীমাতার) দুধপানরত ছিল, 
হুযায়লা তাকে হত্যা করে 


রা রি 201৯৬] 4 ০০ 1০! চা 
৩ 


+:০৪ 5 


25 প্রে। ০462) 3০ ৩: 


16১0835১ প 
“সাবধান! জাহিলিয়্যাতের সুদ রহিত; 
প্রথম সুদ যাহা আমি রহিত ঘোষণা 
করছি । আমাদের প্রাপ্য “আববাস ইবন 
আবদুল মুস্তালিবের সুদ তা সম্পূর্ণই 
রহিত । মূলধনে তোমাদের অধিকার 
অব্যাহত থাকবে । (েতদিন বেঁচে 
থাকবে) যুলুম করবে না, তোমরা যুলুম 
করবে না, যুলুমের শিকারও হবে 
না) 


দা নিও তি & 12১৫ 
৩ পি পে ৬ ০৫০ সি 
10445 ২ 6০১ ০৪ 
এ 


ও %1 36 ০95 ৩8 পু হি ৫ 3৪৫ 


৮৮৪০) ওঁ 2১৮ ১ রি ০ 


৩51 ১ তি এ 6৮ ৩২৯০০ 
০১৪০০ 82953 ০8১) 9%$ 
তি ৩ এত হও ৩৯9৩ 
4115419-65 ৩৮9 ও ২0 ৪ 


জি 1 25 6০৫০ 

চোর 
“হে জনগণ! তোমাদের নারীদের ওপর 
তোমাদের হক রয়েছে এবং তোমাদের 
উপরেও রয়েছে তাদের হক । নারীদের 
ওপর তোমাদের হক এই যে, তারা 
তোমাদের ব্যতীত অন্য কাউকেও 
তোমাদের বিছানাগ্তলি মাড়াতে দেবে 
না। তোমাদের ঘরে এমন কাউকেও 
প্রবেশের অনুমতি দেবে না, যাদের 
তোমরা অপসন্দ কর। যদি তারা 
অবাধ্য হয়, তবে তাদের উপদেশ 
দেবে; বিছানায় তাদের পরিত্যাগ 
করবে এবং (প্রয়োজনে) তাদের প্রহার 
করবে, যখম রা প্রহার নয়। 
তোমাদের নিকট তাদের অবশ্যই কিছু 
অধিকার রয়েছে। তারা যদি এসব 
বৈরী কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ করে এবং 


(২৮319 ধু 
“হে জনগণ! আল্লাহ পাক প্রতিটি 
হকদারের অধিকার আদায়ের ব্যবস্থা 
করে দিয়েছেন (অর্থাৎ মীরাসের অংশ 
নির্ধাাণ করে দিয়েছেন) আর 
ওয়ারিছের জন্য ওসিয়ত করা বৈধ 
নয় ৩ 


এগ! ১ ১05 ০92 9) 

(৮৯৩ ০৭০০ 
“সন্তান বিছানার (অধিকারীর) জন্য 
(অর্থাৎ আইনগত স্বামীর জন্যই) । 


ব্যভিচারীর জন্য প্রস্তর (নিক্ষেপে 
মৃত্যু), বিচার আল্লাহর হাতে ।”১৪ 


25 | 5 ০ 55 ও ৬৪ ১ 

১73 22১53 41 রী 402$ 42115 

তির দু 
(১ ১ 


“যে সন্তান তার পিতা ব্যতীত অন্য 
কারো নামে বংশ সূত্র দাবি করবে 
কিংবা দাস-দাসী নিজের মনিব ব্যতীত 


আনুগত্য প্রকাশ করে তা হলে সঙ্গত 
পরিমাণে তাদের খোরপোষ প্রাপ্ত 


অন্য কাউকেও মনিব সাব্যস্ত করবে, 
তার ওপর কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর 


হবে । নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে 
ভয় করে চলবে; কেননা তোমরা 
তাদের গ্রহণ করেছ আল্লাহর 
আমানত-এর মাধ্যমে এবং তাদের 
লজ্জাস্থান তোমরা হালাল করেছ 
আল্লাহর কালিমার সাহায্যে | নারীদের 
সাথে সদাচরণ করবে 1২০ 
+৫০১-7851508 5৫19০ 
এ ০৪১ 
“আমার ইন্তেকালের পর তোমরা 
পথভ্রষ্ট হয়ো না, একে অপরের 
95 [৯ 


ক্র, ১৭ 2৩15 
“কারো রিড কোন আমানত জমা 


থাকলে মালিককে তা ফেরৎ দিতে 
হবে ।”২২ 


নত এবং সব ফিরিশতা ও মানুষের 
অভিশাপ; আল্লাহ তার কোন নফল 
কিংবা ফরয (ইবাদত) কবুল করবেন 
না ১২৫ 


এ টা 9৮10581 ১৬ ও 

15310105875 ১6৮ ৫০১৬ 
“সাবধান । অপরাধীই নিজ অপরাপধের 
জন্য দায়ী। সাবধান! পিতার 
অপরাধের জন্য পুত্র দায়ী নয় এবং 


পুত্রের অপরাধের জন্য পিতাও দায়ী 
নয় ক 


2 1 ৮1 টি ্ 1) 
এ ৪৮১১ 42 ১6 85] ৩০4) 
িিরুরারিডিারো রি লি 


5. 


০2 
(5 5০ 2) 


-| 
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সী।রা।ত। প্র ।ব।ন্ধ 


“জেনে রেখ! নিশ্চয় মুসলমানরা 
পরম্পর ভাই ভাই, গোটা মুসলিম 


যৌক্তিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি 
যে, মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায় 


জগত এক অখগ্ড ভ্রাতুসমাজ | কোন 


বিচার প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ (সা.) যেসব 


মুসলমানের মাল তার অন্তষ্টি 


সর্বক্ষেত্রে ন্যায়বিচার ও ইনসাফ 
কায়েম করা । তিনি সম্যক উপলব্ধি 
করেন যে, মানবিক আচরণ ও 


পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তা ছিল যুগান্ত 


ব্যতিরেকে হালাল হয় না। যুলুমের 
শিকারও হয়ো না" 


2550 3.9401881540 পর ৪ 
00280 3 সে $9৩ ৮৫ 
“হে জনগণ! সাবধান! দীনের ব্যাপারে 
বাড়াবাড়ি করো না। দীন নিয়ে 
বাড়াবাড়ির ফলে তোমাদের পূর্বে বহু 
জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে ।”২৮ 
গে ৫ 20 ০০ ঠা টা 
(গর 
“তোমাদের মাতা, তোমাদের পিতা, 
তোমাদের বোন, তোমাদের ভাই, 
তোমাদের নকটাত য় এবং পরবত 
নিকটাত্বীয়েরে সাথে সদাচরণ 
করবে 1২৯ 
উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে আমরা 


ন্যায়বিচার এমন এক প্রচলিত নীতি 


কারী ও বৈপ্লবিক ৷ মদীনায় তার 


যার প্রয়োগ সুস্থ সমাজের সংরক্ষণের 


প্রতিষ্ঠিত সমাজ কাঠামোতে যে শাস্তি, 


জন্য অপরিহার্য । যে লক্ষ্য নিয়ে তিনি 


সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছিল 


দুনিয়ায় আবির্ভীত হন, ২৩ বছরে 


পৃথিবীর অন্য কোন সমাজে তার নযীর 
পাওয়া মুশকিল । রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
শিক্ষা ও আদর্শের অনুসরণে খুলাফায়ে 
রাশিদীন যে সমাজ ব্যবস্থা কায়েম 


প্রাণান্তকর প্রয়াস চালিয়ে তিনি তা 
কার্ধকর করেন সার্থক ভাবে । তার 
উপস্থাপিত জীবন ব্যবস্থা মানব 
জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বদিক দিয়ে 


করেন তা ছিল পুরাপুরি মানবতা ও 


ইনসাফ প্রতিষ্ঠার নিয়ামক ও চালিকা 


ন্যায় ইনসাফ নির্ভর । মানুষের প্রতি 


শক্তি । জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইনসানিয়ত 


ন্যায় বিচারের যে নযীর ইসলামের 
মহান রাসূল (সা.) দুনিয়ার বুকে 
স্থাপন করে গেছেন, তার আলোক 
শিখা এখনও পৃথিবীতে অনির্বাণ । 


ও ন্যায় পরায়ণতার গুরুত্ব অপরিহার্য 
কারণ মানবিক মূল্যবোধ ও ন্যায়বিচার 
ছাড়া মানব জীবনের কোন ক্ষেত্রে 
শান্তি-শৃ্খলা, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি 


নবৃওয়তী ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ 


প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনা | মানবিক 


মিশন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলায়হি ওয়া সাল্লামের হাতে পূর্ণতা 


মর্ধাদোবোধ ও পারস্পরিক দায়িত্ববোধ 
এ গুণের কারণেই সৃষ্টি হয় । নিজের 


লাভ করে । তার মিশনের লক্ষ্য ছিল 


অধিকার সংরক্ষণের পাশাপাশি 
সমাজের অপরাপর সদস্যদের 


এক ১৮ তে 


০১০৯৩৯৮৫৬০৫ জল ১৬৩০৮ প্ুক্ে 
মাদ্রাসা ওছমান বিন আফ্ফান রো.) চক্রশ্রাম 


স্থাপিত ১৪২৪ হিঃ মতা. ২০০৩ ইৎ 


[ছীনি ও আধুনিক শিক্ষার একটি অনন্ত ও তিষ্ঠান] 
প্রবাসী ও কর্মব্যস্ত অভিভাবকদের জন্য নির্ভরযোগ্য এক ছানি প্রতিষ্ঠান 
শ্পিজ্ষাও্নশীলী ৩ বিভ্ভাঙ্গী সম্মুহও 


সঘহাফেজ ও সমমান ছাত্রদের জন্য ৬ বছরের বিশেষ শর্ট কোর্স 

অত্র বিভাগে কওমী মাদ্রাসা বোর্ড, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও মাদানী নেছাব এর সমন্বিত 
সিলেবাস ছারা সেমিস্টার সিস্টেমে মাত্র ৬ বছরের ১০ বছরের পড়া কেরআন, হাদীস, ফিক্হ, নাহু, 
ছরফ, আরবী, বাংলা, ইংরেজি, ভূগোল ও গণিতসহ) সম্পন্ন করা হয়। 


সহ হিহফত্জ [বিভ্ভান্শ 
টি ভি বছরে শিক সম গণ পীর আহে সখ মনো হয়। 


কালেমা-নামাজ, আযান: 


-তাহারাতের সুন্নাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। 


ইন্বামত, পাক. 
ননী নালা আক উহ পি তরী পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। 


* প্রথম বছরের ইবৃতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। অতঃপর ৫ বছরে দাখিল পর্যন্ত বাংলা 
ইংরেজিসহ ছালেছ ছানভীয়া (জমাতে ছুয়াম) পর্যন্ত শেষ করা হয়। 


অত্র বিভাগে হাফেজ, মেধাবী, এতীম, গরীব, মিসকীন ছাত্রদেরকে বিশেষভাবে সহযোগিতা দেওয়া হয়। 


» হিফজ 
7 বনী দু বদের ওপরের মারল নি ে  টীকে পর্যন্ত বাংলা, ইধরজী, অংক শিক্ষা দেওয়া হয়। 


+* কিতাব বিভাগে প্রথম থেকে হছচ্ঠ বর্ষ পর্যস্ত ভর্তি চলছে 


ড্জ ছাত্রদের কাপড় ধোয়া, অনুপ লস নর রডিসে সা যা । 
7 প্রতি বছর শাওয়াল মাসের ১০ তারিখ হতে ভর্তি আরম্ভ হয় । 
বাড়ী % ১৭২, রোড 7 ৮, বেক % বি, চান্দগাও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম । ফোন : 


০১৯১১ - ৮৮১৩ ৪৫ 


সী।রা।ত। প্র।ব।ন্ধ 


অধিকারের প্রতি সচেতন থাকা জররী, 
যাতে কারও প্রতি যেন যুলুম না হয়। 
মানবতার বিপর্যয়ে বিক্ষুদ্ধ বিশ্ব 
পরিস্থিতিতে দুনিয়া ও আখিরাতের 
সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে বিশ্বনবী (সা.) 
এর সুসমন্বিত জীবনাদর্শের অনুশীলন 
আবাদযোগ্য, সুন্দর ও 
গ্রীতিময় করে গড়ে তুলতে পারে । 


১ কে) আল-বায়হাকী, শুআরুল ঈমান, 
মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সুউদী আরব, 
খ. ৯, পৃ. ৫২৩, হাদীস: ৭০৪৮; (খ) 
আত-তাবরীষী, মিশকাতুল মাসাবীহ, 
আল-মাকতাবুল ইসলামী, বয়রুত, 
লেবনান, খ. ২, পৃ. ১৩৯২, হাদীস: ৪৯৯৮ 
(৫২) 
(ক) আবু দাউদ, আস-স্নান, আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৩, পৃ. ১৭১, হাদীস: ৩০৫২; (খ) 
আত-তাবরীষী, গ্রাঁওজ, খ. ২, পৃ. ১১৮৪, 
হাদীস: ৪০৪৭ (৬) 
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(ক) শিবলী নু'মানী, সীরাতুরনবী, ইদারায়ে 
ইসলামিয়াত, লাহোর, পাকিস্তান (দ্বিতীয় 
সংস্করণ: ১৪২৩ হি. _ ২০০২ খরি.), খ. ৪, 
পৃ. ৪৩৯; (খ) ইবনে সাদ, আত- 
লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৩৬৬ হি. ₹ 
১৯৬৮ খি.), খ. ২, পৃ. ১৮৫, হাদীস: 
১৯৬৬ 
(ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার 
তওকিন নাজাত, খ. ৮, পৃ. ১৪৬, হাদীস: 
৬৭১৫; খে) মুসলিম, আস-সহীহ, দার 
ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, 
লেবনান, খ. ২, পৃ. ১১৭৪, হাদীস: ২২ ও 
২৩ (১৫০৯); ঘে) আত-তাবরীষী, এওক্ত, 
খ. ই, পৃ. ১০১০, হাদীস: ৩৩৮২ (১) 
১ (ক) আল-বুখারী, ওক, খ. ৯, পৃ. ৬২, 
হাদীস: ৭১৩৮; খে) মুসলিম, গ্রাওক্ত, খ. 
৩, পৃ. ১৪৫৯, হাদীস: ২০ (১৮২৯) 


/ 


০০ 


নি 


* সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী, নবীয়ে 


রহমত, খ. ২, পৃ. ২২০ 
৮ কে) আল-বায়হাকী, এরা, খ. ৯, পৃ. 
৫২৩, হাদীস: ৭০৪৮; খে) আত-তাবরীষী, 
এরাও, খ. ২, পৃ. ১৩৯২, হাদীস: ৪৯৯৮ 
(৫২) 
(ক) আহমদ ইবনে হাষল, আল-মুসনাদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৩৮, পৃ. ৪৭৪, হাদীস: ২৩৪৮৯; (খ) 


চা 


দারু ওয়া মাকতাবাতু হিলাল, বয়রুত, 
লেবনান (১৪২৩ হি. ৯ ২০০২), খ. ২, পৃ. 
২৪; গে) আহমদ যকী সাফৃত, জামহারাত 
আয-ফাহিরা, আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ১৫৭; (ঘ) 
শিবলী নু'মানী, এাওক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৬৭ 

১০ (ক) মুসলিম, গ্রাওক্ত, খ. ৪, পৃ. ২০০০, 
হাদীস: ৬৭ (২৫৮৬), খে) আত-তাবরীষী, 
এাওক্, খ. ৩, পৃ. ১৩৮৫, হাদীস: ৪৯৫৪ 
১৮) 
৯১ ব্যারিস্টার এসএ সিদ্দিকী, ন্যায় বিচার, 
বাকি ও ধীর হাবীনতায় ইসলামের 
বৈএাবিক অবদান, পৃ. ক, ও 

৯২ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর - 
আস-স্ুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৪, পৃ. ২০৯, হাদীস: ১৭০৬ 

৯ সাঈদ আল-আফগানী, আল-ইসলাম 
ওয়াল মারাআাত, পৃ. ১৯; খে) মুহাম্মদ 
রশীদ রেযা, হকুকুন নিসা ফিল ইসলাম 


আাল-আম, আল-মাকতাবুল 
বয়রুত, লেবনান (১৪০৪ হি. 
খ্রি.), পৃ. ৬২ 

» ইবনে হিববান, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. 
১৯১, হাদীস: ৪৪৭ 

*« আহমদ ইবনে হাম্বল, এাওজ্ঞ খ. ৪, পৃ. 
১৫, হাদীস: ২১০৪ ও খ. €, পৃ. ৩৯৬, 
হাদীস: ৩৪২৪ 

* (ক) আত-তিরমিযী, প্রাজ, খ. ৩, পৃ. 
৪৫৯, হাদীস: ১১৬৩; (খে) আন-নাওয়ায়ী, 
রিয়াযুস সালিহীন মিন কালামি সাহায়িদিল 
মুরসালীন, মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, 
লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. 
১৯৯৮ খ্র.), পৃ. ১২০, হাদীস: ৪/২৭৬ 

** আল-বুখারী, গাঁও, খ. ২, পৃ. ১৭৬, 
হাদীস: ১৭৩৯ 

৯ মুসলিম, ওক, খ. ২, পূ. ৮৮৯, হাদীস: 
১৪৭ (১২১৮) 

৯ আদ-দারিমী, আস-সুনান _ আল-মুসনদ, 
দারুল মুগনী, রিয়াদ, সুউদি আরব, খ. ৩, 
পৃ. ১৬৪৯, হাদীস: ২৫৭৬ 

২০ কে) ইবনে হিশাম, আস-সীরাতিন 
নাবাওয়ীয়া, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর 
(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৭৫ হি. _ ১৯৫৫ 
খ্ি.), খ. ২, পৃ. ৬০৪; (খ) মুসলিম, 
এ্রাভ, খ. ২, পৃ. ৮৮৯-৮৯০, হাদীস: 
১৪৭ (১২১৮); গে) ইবনে খুযায়মা, আস- 


১৯৮৪ 


লেবনান, খ. ৪, পৃ. ২৫১, হাদীস: রত 
€ঘ) আদ- দিয়ার বকরী, তারিখল খামীস 
সাদির, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ১৫০; 
(ঙ) ইবনে কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান 
নিহায়া, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল- 
আরাবী, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪০৮ হি. _ ১৯৮৮ খি.), খ. €&, পৃ. ১৬৬, 
১৭৯, ২২১-২২২; চে) আল-জাহিয, 
এ্রাজ্ু খ. ২, পৃ. ২৩ 

২১ ইবনে কাসীর, গ্রাওজ্ু, খ. ৫, পৃ. ২২১ 

২ ইবনে কাসীর, গ্রাগুভ্ খ. ৭, পৃ. ৩৪১ 

২৬ আবু দাউদ, ওক, খ. ২, পৃ. ১১৪, 
হাদীস: ২৮৭০ 

২৯ (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, গাঁওক্ত, খ. ১২, 
পৃ. ২০৩, হাদীস: ৭২৬২ ও খ. ১৩, পৃ. 
১৮৪, হাদীস: ৭৭৬৩; (খ) খে) আত- 
তিরমিযী, এও খ. ৪, পৃ. ৪৬১, হাদীস: 
২১৫৯; (গে) আন-নাসায়ী, আাল-ম্বজতাবা 
মিনাস-স্বনান - আস-সুনাহুস স্বগরা, 
মাকতাবুল মতবুআত আল-ইসল ময় নর 
হজুযব, মিসর, খ. ৪, পৃ. ৪৩৩, হাদীস: 
২১২০; (ঘ) ইবনে কাসীর, আস- 
সীরাতুরাওয়াবিয়া, দারুল মা'রিফা লিত- 
তাবাআ ওয়ান নাশার, বয়রুত, লেবনান 
(১৩৯৫ হি. _ ১৯৭৬ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. 
৬০০ 

২৫ মুসলিম, প্রাঙজ, খ. ২, পৃ. ১১৪৭, হাদীস: 
২০ (১৩৭০) 

২৬ (ক) ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, দার 

কুতুব আল-আরবিয়- 

বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৮৯০, হাদীস: 
২৬৬৯ ও খ. ২, পৃ. ১০১৫, হাদীস: 
৩০৫৫; (খ) আত-তিরমিযী, গ্রাঁওক্ত, খ. 
৪, পৃ. ৪৬১, হাদীস: ২১৫৯ ও খ. ৫, পৃ. 
২৭৩, হাদীস: ৩০৭৮; (গ) আত-তাবরীষী, 
গ্রাজ্, খ. ২, পৃ. ৮১৯, হাদীস: ২৬৭০ 
(১২); (ঘে) ইবনে কাইয়িম আল-জওযিয়া, 
যাদ্রল মা'আদ ফা হাদয়ি খাইরিল ইবাদ, 
(সপ্তদশ সংস্করণ: ১৪১৫ হি. ন ১৯৯৪ 
খি.), খ. ২, পৃ. ২৩৮ 

২৭ ইবনে জরীর আত-তাবারী, তারীখর 
রল্সুল ওয়াল শ্লুক _ তারীখুত 
তাবারী, দারুত তুরাস, বয়রুত, 
লেবনান (১৩৮৭ হি. _ ১৯৬৭ খ্রি.), খ. 
৩, পৃ. ১৫১ 

২৮ ইবনে মাজাহ, এাওক্ত, খ. ২, পৃ. ১০০৮, 
হাদীস: ৩০২৯ 

২৯ আন-নাসায়ী, গ্রাওজ্ঞ, খ. ৫, পৃ. ৬১, 
হাদীস: ২৫৩২ 
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সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের উত্থান ও বিকাশে 


কওমী মাদরাসার কোনো হাত নেই 


মুহাম্মদ মাহবুবুল হাসান রনি 


জেএমবির আমীর শায়খ আবদুর 
রহমান: জেএমবির আমীর শায়খ 
আবদুর রহমান ছিলেন আহলে হাদীস 
আন্দোলন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা 
ফজল মুন্সীর ছেলে। তিনি তার 
শিক্ষাজীবনে স্থানীয় একটি আলিয়া 
মাদরাসা থেকে ফাযিল ডিগ্রি অর্জন 
করার পর জামালপুরের সরিষা বাড়ির 
আলিয়া মাদরাসা থেকে তার কামিল 
ডিগ্রি অর্জন করেন এবং তারপর ড. 


আসাদুল্লাহ আল-গালিবের 
সুপারিশক্রমে পড়ালেখা করতে যান 
সৌদি আরবের 


বিশ্ববিদ্যালয়ে | সেখান থেকে ফিরে 
আসার পর তিনি সৌদি ও কুয়েত 
দূতাবাসে অনুবাদক হিসাবে কাজ 
করেন | তিনি বাংলাদেশের জেএমবির 
প্রায় সবগুলো বড় বড় হামলার জন্য 
অভিযুক্ত এবং শাস্তিপ্রাপ্ত। জেএমবির 
যিনি প্রতিষ্ঠাতা এবং এই সংগঠনের 
সবগুলো হামলার জন্য প্রত্যক্ষ ও 


কোন কওমী মাদরাসার বারান্দায়ও 
যাননি । কিন্তু তারপরেও জঙ্গিবাদের 
তকমা বহন করতে হয় কাদের? নিরীহ 


[পূর্বপ্রকাশিতের পর] 


উচ্চতর শিক্ষা অর্জন করেন রাজশাহী 
বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং এখান থেকে তিনি 
মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন ।২ তিনিও 


কওমী মাদরাসার সাথে জড়িতদের | 
পাশ অপারেশনার কমান্ডার 
লা ভাই: জেএমবির সবচেয়ে 
মি ও আলোচিত ব্যক্তি হলেন 
সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলা ভাই । 
তিনি একজন আফগান ফেরত 


তার ছাত্রজীবনের কোন ক্ষুদ্রতম 
অংশেও বাংলাদেশের কোন কওমী 

মাদরাসার ছোয়া পাননি । 

জেএমবির সামরিক কমান্ডার 

আতাউর রহমান সানি: জেএমবির 

উচ্চ পর্যায়ের নেতা ও সামরিক 


মুজাহিদ এবং কান্দাহারে যুদ্ধরত 
অবস্থায় তাকে উপাধি দেওয়া হয়েছিল 
বাংলা ভাই | বাংলা ভাই জেএমবির 


কমান্ডার আতাউর রহমান সানি ছিলেন 
জেএমবির আমির শায়খ আবদুর 
রহমানের ছোট ভাই। তিনি তার 


সবকটি বড় বড় আক্রমণের জন্য 


উচ্চতর শিক্ষা অর্জন করেন ইসলামী 


অভিযুক্ত ও শাস্তিপ্রাপ্ত। ময়মনসিংহের 
সিনেমা হলে সিরিজ বোমা হামলার 
জন্য তিনি দায়ী | তিনি তার মাধ্যমিক 
পর্যায়ের পড়ালেখা সমাপ্ত করেছিলেন 
১৯৮৯ সালে বগুড়ার তরফসরতাজ 
আলিয়া মাদরাসা থেকে এবং উচ্চ 
মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জন করেছেন 
বগুড়ার সবচেয়ে বিখ্যাত কলেজ 


পরোক্ষভাবে দায়ী তিনি বাংলাদেশের 


আজিজুল হক কলেজে । তিনি তার 


বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া থেকে | তিনি ১৭ 
আগস্ট ২০০৫ সালে সারাদেশে বোমা 
হামলার জন্য এবং ঝালকাঠিতে 
বিচারকদের ওপর বোমা হামলার জন্য 
শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন । তিনিই 
জেএমবির বিস্ফোরকের যাবতীয় বিষয় 
নিয়ন্ত্রণ করতেন, বাংলাদেশের কওমী 
মাদরাসার সাথে তার কোন সম্পর্কই 
ছিল না। 
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২০০৫ সালের ১৭ আগস্টের 


২০১১ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর 


সারাদেশে বোমা হামলার জন্য 
দায়েরকৃত ২২৯টি মামলার মধ্যে 
৫২টি মামলা ছিল শায়খ আবদুর 
রহমানের বিরুদ্ধে, ৪৮টি ছিল বাংলা 
ভাইয়ের বিরুদ্ধে এবং ২৮টি ছিল 
আতাউর রহমান সানির বিরুদ্ধে | 


বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ সুমন ওরফে 


আরামনগর কামিল মাদরাসা থেকে ৫ 
জন জেএমবি সদস্যকে গ্রেফতার করা 
হয়। 

২০০৯ সালের ২১ নভেম্বর প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের 
মালিকানাধীন বাসা থেকে ১৪ জন 
জেএমবির সদস্য গ্রেফতার করা হয় । 


বোমা মিযান: জেএমবির আরেকজন 
উচ্চপদস্থ নেতা ও বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ 
যাহিদুল ইসলাম সুমন ওরফে বোমা 
মিযান ছিল জেএমবির ফুল টাইম 
সদস্য এবং সে তার শিক্ষা অর্জন 
করেছিল ঢাকার স্বণামধন্য শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান তেজগা পলিটেকনিক 
ইনস্টিটিউট থেকে ॥ এবং সে 
বিক্ষোরকের ব্যাপারে সে এতই দক্ষ 
ছিল যে তার ছদ্মনাম হয়ে গিয়েছিল 
বোমা মিযান এবং জেএমবির পক্ষ 
থেকে তাকে প্রতি মাসে ৩০ হাজার 
টাকা দেওয়া হত । 


বুয়েটের ছাত্র রাজিব জেএমবির 
তথ্য-প্রযুক্তি বিভাগের প্রধান: ০৮) 
4591817116701197/ 701091, 
130175ড/924.0017-এর মাধ্যমে জানা 
যায়, ২০০৯ সালের ২১ জুন 
জেএমবির নেতা ও তথ্য-প্রযুক্তি 
শাখার প্রধান এমরানুল হক রাজিব 
গ্রেফতার হন । আপনি কি জানেন এই 
রাজিব কোন কওমী মাদরাসার ছাত্র 
ছিলেন? না তিনি কোন মাদরাসার ছাত্র 
ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন 
ংলাদেশের মেধাবীদের স্বগ্নপূরী 
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় 
(বুয়েট)-এর একজন গ্রাজুয়েট | 
১০০) ১5191) ']917011911) 1১018] 
কর্তৃক জেএমবির যে ইতিহাস তুলে 
ধরা হয়েছে তা থেকে আমরা জানতে 
পারি যে, 
২০১২ সালের ২০ সেপ্টেম্বর লুতফুর 
প্রফেসর নামে সরকারি মাদরাসার 
একজন শিক্ষক গ্রেফতার হন | 


একই বছরের ১১ মে আলতাফ 
হোসাইন মাস্টার নামে একজন 
সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক 
গ্রেফতার হন । 

২০০৮ সালের ৭ আগস্ট বগুড়া 
পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে 
জেএমবির একজন পুরুষ সদস্যকে । 
২০০৭ সালের ২০ নভেম্বর আবদুল 
আজিজ ওরফে হানিফকে ১৭ আগস্ট 
বোমা হামলার জন্য গ্রেফতার করা 
হয়। 

২০০৭ সালের ২০ অক্টোবর বোমা 
মিযান, সালেহীন ও আনোয়ারুল 
আলমকে ময়মনসিংহে বোমা হামলার 
জন্য অভিযুক্ত করা হয় যাদের সাথে 
বাংলাদেশের কওমী মাদরাসার কোন 
সম্পর্ক নেই। 

২০০৭ সালের ২০ নভেম্বর আদালতে 
জেএমবির সদস্য স্বীকারোক্তি দেয় যে, 
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক 
অধ্যাপক ইউনুসকে হত্যার জন্য 
সরাসরি নির্দেশ দেন শায়খ আবদুর 
রহমান । 

২০০৭ সালের ৯ সেপ্টেম্বর সিলেটের 
জৈস্তাপুরের সেনগ্রাম দাখিল মাদরাসা 
নামক এক আলিয়া মাদরাসার শিক্ষক 
মহসিন খান ও আবদুল হাইকে ২০০৫ 
সালের ১৭ আগস্টে সিলেটের 
আদালত প্রাঙ্গনে বোমা হামলার জন্য 
১০ বছর করে কারাদণ্ড প্রদান করা 
হয়। 

২০০৭ সালের ২৫ জুন বাংলা ভাইয়ের 


২০১১ সালের ২০ নভেম্বর শিবদেরচর 


বিশ্বস্থ সহযোগী এবং আঞ্চলিক 


উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষককে 
গ্রেফতার করা হয় । 


কমান্ডার গরিবুল্লাহকে গ্রেফতার করা 
হয়, যিনি ছিলেন জামালপুরের বান্ধা 


চিতালিয়া দাখিল মাদরাসা নামক 
আলিয়া মাদরাসার একজন শিক্ষক | 
১০00]. 55191) 17517011517) 1১018]- 
এ জেএমবির ঘটনাবলির বর্ণনায় 
যেসব ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার ও 
কর্মক্ষেত্রের কথা উন্লেখ করা হয়েছে 
সেগুলো যদি আপনি নিরপেক্ষভাবে 
পর্যালোচনা করেন তাহলে আপনি 
সাক্ষী দিতে বাধ্য হবেন যে, 
জামায়াতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ 
(জেএমবি)-এর কর্মকাণ্ডের সাথে 
বাংলাদেশের কওমী মাদরাসার কোন 
সম্পর্ক নেই। 
হরকাতুল জিহাদ বাংলাদেশ 

এই সংগঠনটি বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল ১৯৯২ সালে। এর 
প্রতিষ্ঠানের পেছনে কারা কাজ 
করেছিল তাদের নাম সন্ত্রাসের ওপর 
বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে জানা 
গেলেও তাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার 
ব্যাপারে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। 
আর তা গুরুত্বপূর্ণও নয়, কেননা এই 
সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৯৯ 
সাল পর্যন্ত কোন নাশকতামূলক 
আক্রমণের কথা উল্লেখ পাওয়া যায় 
না । তবে যখন এই সংগঠনটির আমির 
হিসেবে মুফতী আবদুল হান্নান নিযুক্ত 
হন সে সময় থেকে বিভিন্ন সহিংস 
আক্রমণের খবর পাওয়া যায় । 
হরকাতুল জিহাদ বাংলাদেশের 
আমির মুফতী আবদুল হান্নান: 
মুফতী আবদুল হান্নান বাংলাদেশের 
জঙ্গিবাদের ইতিহাসে সবচেয়ে উচ্চ 
শিক্ষিত একজন মানুষ । তিনি 
বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ জেলার 
গওহরডাঙ্গার একটি কওমী মাদরাসায় 
১৯৭৫-১৯৭৯ সাল পর্যন্ত পড়ালেখা 
করার পর ভারতের দেওবন্দে যান 
এবং এখানে কিছুদিন শিক্ষা অর্জন 
করার পর তিনি তার এমএ ডিগ্রি 
অর্জন করেন ভারতের আলীগড় 


বিশ্ববিদ্যালয় থেকে । তিনি 
পাকিস্থানের ইউসুফ বিন নুরী 
মাদরাসায়ও কিছুদিন পড়ালেখা 


করেন। তার সংগঠন বাংলাদেশে 


জানুয়ার'১৪ _______'ু। আত্তার্তহীদ ১৮ 


স।ম।কা।লী।ন 


চালিয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে । তবে 
আবদুল হানমান ২০১০ সালের ২২ 
আগস্টে নিজেকে ২১ আগস্টের বোমা 
হামলাসহ অপরাপর হামলার দায় 
থেকে নির্দোষ দাবি করেন ।১ তিনি 
আদালতে উল্লেখ করেন যে, তাকে 
বিভিন্ন সময় মোট ৩৯৯ দিন রিমান্ডে 
নিয়ে নির্ধাতন চালিয়ে তার কাছ থেকে 
স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি নেওয়া 
হয় । আমরা যদি হরকাতুল জিহাদের 
যেসব কর্মকাণ্ডের জন্য তাকে অভিযুক্ত 
করা হয় তার দায় যদি আবদুল 
হান্নানকে দেওয়া হয়, তাহলে তার 
কর্মকাণ্ডের জন্য আমরা কোন শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানকে দায়ী করব? মাদরাসাকে 
না সরকারি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়কে? 
আমরা জেএমবির ক্ষেত্রে দেখেছি যে, 
প্রায় সব বড় বড় নেতাই এসেছিলেন 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জ্ঞানার্জন করে । 

ডেইলি স্টার পত্রিকার রিপোর্ট: 


১০০]. /55181) 11617011151) 17১0109] 


২১ আগস্ট শেখ হাসিনার সমাবেশে 


গ্রেনেড হামলা: হরকাতুল জিহাদের 


সাথে সম্পর্ক রেখে যেসকল হামলার 
কথা উল্লেখ করা হয় তার মধ্যে 


কোনদিনই শিক্ষার্থীদেরক নিরীহ মানুষ 
হত্যা করা শেখায় না। এ 
নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের ভার 


একান্তই তার ব্যক্তিগত ব্যাপার । এ 


সবচেয়ে নাশকতামূলক আক্রমণ ছিল 


হামলাকে আমরা একান্তই একটি 


২০০৪ সালের ২১ আগস্টে বঙ্গবন্ধু 


রাজনৈতিক খেলা মনে করি আর এর 


আাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের 
সমাবেশে গ্রেনেড হামলা । এ হামলায় 
২৩ জনের উপরে মানুষ মারা যান 
এবং তৎকালীন সরকার এ হামলার 
জন্য দায়ীদের যে তালিকা দেয় তা 
আওয়ামী লীগ প্রত্যাখ্যান করে। 
শুরুতেই আওয়ামী লীগ-বিএনপি 
জামায়াতকে আবার বিএনপি-জামায়াত 
আওয়ামী লীগকে হামলার জন্য দায়ী 
করতে থাকে । আর বর্তমানে এই 
হামলার মামলায় অভিযুক্তদের 
পর্যবেক্ষণ করি তাহলে অভিযুক্তদের 
মধ্যে পাওয়া যাবে (ক) খালেদা জিয়ার 
ভাতিজা সাইফুল ইসলাম ডিউক, (খ) 
আবদুস সালাম পিন্টু ও তার ভাই 


থেকে আমরা হরকাতুল জিহাদের 
বিভিন্ন ঘটনাবলির ইতিহাস থেকে 
জানতে পারি যে, ২০০৮ সালের ২৮ 
ফেব্রুয়ারি ডেইলি স্টার পত্রিকা উল্লেখ 
করেছে, ঢাকার তেজর্গাতে অবস্থিত 
তেজগা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট 
ংলাদেশের জঙ্গিবাদের প্রজননকেন্দ্র 
হিসেবে কাজ করছে । সন্ত্রাসের ওপর 
কোন সংগঠন বা ওয়েবসাইট যেমন- 
১/7 ও 104সহ আরও বিভিন্ন 
সংগঠন কোথাও নির্দিষ্ট করে 
ংলাদেশের কোন উল্লেখযোগ্য 
মাদরাসার কথা উল্লেখ করতে পারেনি 
যে যেটা জঙ্গিবাদের প্রজননকেন্দ্র 
ইসেবে কাজ করছে । 
১০০]. /55191) ']911:011911) 7১0191- 
এ সাল ও তারিখের ধারাবাহিকতায় 
উল্লেখিত তথ্যাবলি থেকে আরও জানা 
যায় যে, ১৯৯৮ সালের ১৮ 
জানুয়ারিতে কবি শামসুর রহমানের 
ওপর আক্রমণকারী হরকাতুল 
জিহাদের সদস্য ছিল ঢাকা কলেজের 
একজন ছাত্র এবং তার নাম ছিল 
হাসান । 


মাওলানা তাজুল ইসলাম, (গ) তারেক 
রহমান, ঘে)ট ডিজিএফআই ও 
পুলিশের তৎকালীন প্রধান, (ঙ) মুফতী 
আবদুল হান্নান ও (৮) লুতফুজ্জামান 
বাবরসহ আরও অনেকের বিরুদ্ধে । 
যদিও বিএনপি বরাবরই এই মামলাকে 
ষঢ্যন্ত্রমূলক মামলা বলে দাবি করে 
আসছে । ২১ আগস্টের হামলার জন্য 
বিএনপি-জামায়তের আওয়ামী লীগকে 
দায়ী করা আবার আওয়ামী লীগের 
বিএনপি-জামায়াতকে দায়ী করা এবং 
বর্তমানে অভিযুক্তদের খুব ভালোভাবে 
পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে, প্রায় 
সকল অভিযুক্তদের শিক্ষাগত 
যোগ্যতার ইতিহাসের সাথে সাধারণ 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগ্তলো জড়িত। বাকি 
রইল মুফতী আবদুল হান্নানের কথা । 
এই মুফতী আবদুল হান্নানকে যদি 
ঘটনার মূল নায়ক হিসাবে ধরা হয় 
তাহলে তার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল 
মাদরাসা এবং সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | 
কিন্তু কোন মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় 


পেছনে বাংলাদেশের মাদরাসা শিক্ষার 
যে কোন প্রভাব নেই তা আর নতুন 
করে বলার কোন প্রয়োজন নেই । 


অন্যান্য ঘটনাবলি: সাবেক অর্থমন্ত্রী 
কিবরিয়ার ওপর আক্রমণের জন্য 
মুফতী আবদুল হান্নান ও লুতফুজ্জামান 
বাবরকে দায়ী করা হয় । 

১৯৯৯ সালে যশোরে উদিচীর অনুষ্ঠানে 
বোমা হামলায় ১০জন মানুষ নিহত হন 
এবং এবং এর জন্য অভিযুকক্ত করা 
হয় আবদুল হান্নান সাব্বিরকে । 

১৯৯৯ সালে খুলনায় আহমদিয়া 
কাদিয়ানী মসজিদে বোমা হামলায় 
নিহত হয় ৮জন এবং এর জন্য মূলত 
দায়ী করা হয় মুফতী আবদুল হান্নান 
(যিনি একাধারে মাদরাসা ও 


২০০১ সালে রমনা পার্কে নববর্ষ 
পালন অনুষ্ঠানে বোমা হামলায় ১০জন 
মানুষ নিহত হন এবং সেখানে বোমা 
পরিবহন ও স্থাপন করেছিল ঢাকা 
কলেজের দুইজন ছাত্র হাসান এবং 
ওমর ফারুক । 


!চলবে। 
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জানুয়ার'১৪ ______লললয্। আত্তান্তহীদ ১৯ 


স।ম।কা।লী।ন 


বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে ইসলাম ও 


বাহিনী ও ব্রাদারহুড সদস্যদের সংঘর্ষে 


সষ্চ্ ; 


4! 


৪৪ 


কারণে- অকারণে পাখির মত গুলি 


মুসলমানদেরকে ঘিরে এক ভয়ংকর 


এতজন, সিরিয়ায় আসাদ বাহিনী ও 


করে মারা হচ্ছে তাদের । পানির মত 


খেলায় মেতে উঠেছে আন্তর্জাতিক 
দুষ্টচত্র | এ দুষ্টচক্রের নেতৃত্বে রয়েছে 


বিদ্রোহীদের পারস্পরিক যুদ্ধে এতজন, 
এভাবে ইয়েমেনে, লিবিয়ায়, 


অভিশপ্ত ইহুদি, পথভ্রষ্ট খিস্টান ও 
পৌত্তলিকদের সমন্বিত একটি গ্রুপ । 
মিডিয়া, শিল্প ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের 


তিউনিসিয়ায়... এত এতজন মানুষ 
হতাহত । আর প্রায় দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দি 
ধরে চলমান কাশির ও ফিলিস্তিনের 


মাধ্যমে তারা আরব ও মুসলিম বিশ্বের 
বিভিন্ন দেশে যৌথভাবে এই ভয়ংকর 
খেলা খেলছে । এ খেলা মুমিন- 


রক্তরঞ্জিত চেহারাতো আছেই । পরে 
যোগ হয়েছে আফগানিস্তান, পাকিস্তান 
ও প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ । গুটি 


মুসলমানদের রক্ত নিয়ে হোলি খেলা, 


কয়েক ব্যতিক্রম ছাড়া সর্বত্র রক্ত 


ঈমানদারদের ইজ্জত-আক্র ও জান- 


ঝরছে মুমিন-মুসলমানের । কোথাও 


মাল নিয়ে ছিনিমিনি খেলা । অবস্থাদৃষ্টে 
মনে হয়, রক্তের এ খেলার যেন শেষ 
নেই । কথিত আরব বসন্তের পর থেকে 
মুসলিম রক্তপাতের তীব্রতা যেন আরো 


গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের নামে, কোথাও 
সরকারি দল ও বিরোধী দলের 
মধ্যকার ক্ষমতার দ্বন্ধে আবার 
কোথাও তথাকথিত সন্ত্রাস দমনের 


বেড়ে গেল । পত্রিকার পাতা খুললেই 


দোহাই দিয়ে । 


চোখের সামনে জবলজুল করে রক্তাক্ত 


মুসলিম বিশ্বের চলমান এ প্রেক্ষাপটে 


লাশের বিভৎস চিত্র । আন্তর্জাতিক 


সবচে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্নটি ঘুরে-ফিরে 


নিউজ মিডিয়ার কোনো চ্যানেল অন 
করলেই টিভি সেটের জ্রলে ভেসে 
চলে: আজ ইরাকে আত্মঘাতি বোমা 
হামলায় এতজন, মিসরে সামরিক 


বিবেকবান মানুষের অন্তরে নিয়ত 
দংশন করছে তা হচ্ছে, তাহলে কি 
মুমিন-মুসলমানদের রক্ত এতই সস্তা? 
এতই মামুলী, অর্থহীন? কথায় কথায়, 


রক্ত ঝরানো হচ্ছে তাদের । অতীব 
প্রেক্ষাপটসমূহের প্রায় সবখানে উভয় 
পক্ষ মুসলমান | অর্থাৎ ভাই-ভাইয়ে 
হানাহানি, রক্তারক্তি। ঘরের শত্রু 
বিভীষণ । আর বহিরাগত দুশমনেরতো 
অভাব নেই । অমুসলিম শত্রদের হাতে 
যা মারা যাচ্ছে তা তো সংখ্যাতীত, 
বলার অপেক্ষা রাখে না। 

৯/১১ দুর্ঘটনার বেশ কিছুদিন পূর্বে 
ইউরোপের প্রসিদ্ধ এক ম্যাগাজিনে 
একটি আর্টিক্যাল প্রকাশিত হয়। 
শিরোনাম ছিল “মুসলিম বিশ্বে প্রবহমান 
রক্তের স্রোত" । হানাহানিতে লিপ্ত এবং 
রক্তক্ষয়ী যুদ্ধবাজ হিসেবে এতে 
মুসলমানদের চিত্রায়িত করা হয়েছে। 
অথচ তখন মুসলিম বিশ্বের কোথাও 
যুদ্ধের উল্লেখযোগ্য কোন পরিস্থিতি 
ছিল না। অন্য দশটি দেশের মত 
সীমানাগত ছোট-খাটো বিবাদ ছাড়া 
মুসলমানরা বড় ধরনের কোন যুদ্ধে 
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লিপ্ত ছিল না। ইতিহাস সাক্ষী, প্রথম ও 


জন্যে মিডিয়ায় মারণাস্ত্রেরে মহড়া 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ স্পটগুলোতে 
মুসলিম বিশ্বের কোন দেশ সরাসরি 
ংশ নেয়নি । পশ্চিমাদের ক্ষমতার 
দাপট ও সাম্রাজ্যবাদী চেতনার ফসল 
ছিল উভয় বিশ্বযুদ্ধ । আর তা বিশ্বকে 
লক্ষ লক্ষ লাশ ও প্রতিহিংসার 
রাজনীতি ছাড়া আর কিছুই উপহার 
দিতে পারেনি । 
পশ্চিমা ইতিহাসবেত্তারা বিলক্ষণ জানে, 
ইসলাম শান্তির ধর্ম । মুসলমানরা গায়ে 


আরাকান, সুদান... সর্বত্র মুসলমানদের 


টি । মহান আল্লাহ সত্যি বলেছেন, 
[3১62 2 ৬$] ০৯ ৩৪ হু টি 
পা 28 পাগিঠ৫ তৃর্ত, পাঠ 


৪০১02222-2 চাটি 
“এক দল আহলে কিতাব চায়, তারা 


যদি তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে 
পারতো! অথচ তারা এতে 
নিজেদেরকেই পথভ্রষ্ট করছে। এটা 
তারা অনুভব করছে না ।” 


সেই আর্টিক্যাল ছিল পরবর্তীতে 


পড়ে যুদ্ধ বাধায় না। ইসলামী 
ইতিহাসে যে সব যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে 
তা নিছক প্রচলিত যুদ্ধ নয়; জিহাদ । 
ক্যান্সার আক্রান্ত মানুষের দেহে পচন 
ধরলে যেমন অস্ত্রোপচার করতে হয়, 
রোগীর অস্তিত্রে স্বার্থে সামান্য 
রক্ষক্ষয় ও কাটাকাটি করতে হয়; ঠিক 
তেমনি জিহাদ মানবতার জন্যে লানত 
নয়; রহমত । এর অকাট্য প্রমাণ হচ্ছে, 
রহমতের নবী, সর্বশেষ ও সর্বশেষঠ 
রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক 


পরিচালিত ইসলামী যুদ্ধ তথা 
জিহাদসমূহের ফলাফল আর দুই 
বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল । তুলনামূলক 


বিবেচনায় একদিকে উভয় পক্ষের 
মৃতের সংখ্যা মাত্র ১০১৮, আরেক 
দিকে লক্ষ লক্ষ লাশের স্তপ। 
জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকির 
নৃশংস হত্যাযজ্ঞ মানবতার ললাটে 
এখনো এক দুরপনেয় কলঙ্ক হয়ে 
আছে। কিন্তু যাদের কপালে হেদায়াত 
লেখা নেই সেসব পথভ্রষ্ট খিস্টান ও 
অভিশপ্ত ইহুদিরা কখনোই চায় নি, 
মুসলমানরা ইজ্জত ও সম্মানের সাথে 
বেঁচে থাকুক, তাদের সমাজব্যবস্থার 
নরকীয় পরিবেশে অতীষ্ট মানুষ 
ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে ছুটে 
আসুক | তাই সর্বদা তারা মানুষের 
হেদায়েতের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে, 
মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে ছলে-বলে- 
কৌশলে শয়তানের মায়াজাল বুনেছে, 
লোভ ও লালসার নানা ধরনের 
মোহময় উপকরণ তৈরি করেছে, 
এমনকি প্রয়োজনে ভয় দেখানোর 


মুসলমানদেরকে একটি ভয়াবহ ও 
পূর্বাভাষ । নাইন ইলাভেনের পর 
টুনকো অজুহাত তোলে মুসলিম 
আফগানিস্তানে হামলে পড়ে ইঙ্গো- 
মার্কিন বাহিনী । সারা বিশ্বের প্রতিবাদ 
ও নিন্দা উপেক্ষা করে নির্বিচারে হত্যা 
করেছে অসংখ্য মুসলিম আবাল-বৃদ্ধ- 
বণিতা। অত:পর এক সময়কার 
মুসলিম সংস্কৃতির আধাঁর বাগদাদেও 
ঝাপিয়ে পড়ে এ বাহিনী ৷ ক্ষমতা ও 
শক্তিতে মদমত্ত হয়ে টনকে টন বোমা 
মেরে গ্রহণ করে পোড়ামাটি নীতি | এ 
ছাড়া বিশ্বকে তাক লাগানো 
ধারাবাহিকভাবে আরো কয়েকটি ঘটনা 
ঘটে । এর মধ্যে ১১ মার্চ ২০০৪ 
মাদ্রীদের এবং ৭ জুলাই ২০০৫ 
লন্ডনের দুর্ঘটনা অন্যতম | সর্বত্র 
প্রতিপক্ষ মুসলমানরা | ইহুদি নিয়ন্ত্রিত 
পাশ্চাত্য মিডিয়ায় জোরে-শোরে 
প্রচারিত হল, মুসলমানরাই এসব 
সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটাচ্ছে । সুতরাং বাড়িয়ে 
দেয়া হল হামলার মাত্রা | রক্তে লালে 
লাল হয়ে গেল ইরাক-আফগানিস্তানের 
প্রতিটি ইঞ্চি মাটি । যে সব দেশে 
মুসলমানরা জালিমের হাত থেকে 
মুক্তির সংগ্বাম করে আসছিল সেসব 
স্বাধীনতাকামিদেরও নাম দেয়া হল 
সন্ত্রাসী বা বিচ্ছিননতাবাদি । প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষভাবে জালিম সরকারগুলোকে 
সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে 
বিপুল সহযোগিতা দেয়া হল শুধু 
সংগ্রামী মুসলমানদের নির্দয়ভাবে দমন 
করার জন্যে ৷ ফলে ফিলিস্তিন, কাশির, 


রক্ত ঝরছে অঝোরধারায়। এমন 
কোনো দিন নেই যাতে অন্তত: ১৫ 
থেকে ১০০ জনের প্রাণহানি হয় না। 
এভাবে প্রায় প্রতিদিন । শান্ত মুসলিম 
দেশগ্তলোকে অশান্ত করে রাখার জন্যে 
প্রতিদিনেই মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ 
ইত্যাদির ধুয়া তোলে উল্টা-পাল্টা খবর 
প্রচার করে পশ্চিমা মিডিয়া । অত:পর 
বাধ্য করা হয় ক্ষমতাসীন সরকারকে 
আন্দোলনরত মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
আাকশন নিতে । এভাবেই উচকে 
দেয়া হয় জনগণের নির্বাচিত 
সরকারকে জনগণের বিরুদ্ধে লড়তে । 
শুরু হয়ে যায় ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ। 
উভয় পক্ষ মুসলমান । রক্ত ঝরে শুধু 
মুসলমানের | পথভ্রষ্ট ও অভিশপ্ত 
দুশমনরা থাকে পর্দার আড়ালে | এর 
জলন্ত প্রমাণ হচ্ছে বর্তমান সিরিয়া, 
ইয়েমেন, মিসর, সুদান ও পাকিস্তান । 
সম্প্রতি পাকিস্তানের নবঘটিত সরকার 
ও তালেবান বাহিনীর পারস্পরিক 
হামলা, মিসরের সামরিক ও ব্রাদারহুড 
সদস্যদের মধ্যকার সংঘর্ষ, এমনকি 
আমাদের বাংলাদেশেও সরকার ও 
বিরোধীদলের দ্বিপাক্ষিক চলমান 
সংঘর্ষে অগুনতি নীরহ মুসলমান নিহত 
হয়েছে । ক্ষমতার লড়াইয়ে উভয়ই 
চরমপন্থা অবলম্বন করছে । মাঝখানে 
পিষ্ট হচেছ সাধারণ মুমিন-মুসলমান 
অথচ একজন মুসলমানের রক্ত বা জান 
আল্লাহর নিকট কত মূল্যবান! 
অন্যায়ভাবে কোনো মুসলমানকে মারা 
তো দূরের কথা; আঘাত করাও 
মারাত্বক অপরাধ । একবার নবী 
কারীম (সা.) পবিত্র কাবা শরীফে 
তাওয়াফ করছিলেন । এক পর্যায়ে 
কাবার দিকে তাকিয়ে তিনি ঈর্ষনীয় 
ভঙ্গিতে বললেন, “হে কাবা, কতই না 
তোমার দাম! কত মূল্যবান তুমি! সারা 
দুনিয়ার মুসলিমের হদয়তীর্থ ভূমি 
তবে একজন মুমিন বান্দার চাইতে 
কখনোই বেশি দামি নও তুমি ।' আজ 
সেই মুসলমানের জান-মাল হয়ে গেল 
সবচে সন্তা। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, 
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নর্দমার পানির চেয়েও তুচ্ছ, নিকৃষ্ট 
তাদের গায়ের রক্ত । 


ছিল 'আরব বসন্ত ও প্রাচ্যের খিষ্টান 


আহমদ ফারেস শিদয়াক অন্যতম | 


সম্প্রদায় । কনফারেন্সের বিভিন্ন 


এখানে স্মর্তব্য, উম্মাহর পারস্পরিক 
অনৈক্য ও দূরত্ব এবং মনস্তাত্তিক 


আলোচ্য কন্ফারেনে আরব 


অধিবেশনে কথিত আরব বসন্ত সৃষ্টির 
নেপথ্য কাহিনী, রহস্য, উদ্যোক্তা, 


হীনমণ্যতার অন্যতম কারণ হচ্ছে দ্বীন- 
ধর্ম থেকে দূরে সরে আসা। যে 
সমাজে যত বেশি ধার্মিকতা থাকবে 
তাতে তত বেশি সচ্ছতা, সততা ও 


খিস্টানদের আশংকার কথাই বারবার 
ফুটে উঠেছে এ মর্মে যে, মুসলিম 


প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা 
পালনকারীদের নিয়ে বিশ্লেষণ ও 


আরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সৃষ্ট 
বিদ্রোহের পর স্থানীয় রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও 


পেশ করেন 


গবেষণাধ্মী বেশকিছু প্রবন্ধ-নিবন্ধ কর্তৃত্ব কোনো মতেই যেন 
খ্যাতনামা বিভিন্ন ইসলামপন্থিদের হাতে চলে না যায়। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞগণ | তাদের সভা, সেমিনার ও 


সৎসাহস কাজ করবে । ইসলাম তো 


সর্বকালের সব ধর্মের নির্যাস । 


আলোচনা-সমালোচনায় বেরিয়ে আসে 


ইত্যাদির মাধ্যমে খিস্টান সম্প্রদায় 


মানবতার মুক্তির শ্রেষ্ঠ সনদ। 
ইসলামের ইতিহাসে মুসলমানরা 


আরব বসন্তের অনেক অজানা তথ্য ৷ 


সর্বাত্বক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আরব 


যার সংক্ষিপ্ত সারকথা হচ্ছে, কথিত 


বিশ্বে সেক্যুলার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে । 


যখনই তাদের ধর্মের সাথে সম্পর্ক 
মজবুত করেছে, জ্ঞান- 
গরিমা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, 
অর্থনৈতিক উন্নয়ন... সর্ব 


আরব বসন্ত সৃষ্টিতে যেসব লোকদের 


এ লক্ষ্যে যা করা দরকার তা-ই করতে 
প্রস্তুত তারা ।২ 
মোটকথা মধ্যপ্রাচ্যে 
কথিত আরব বসন্ত সৃষ্টির 


ক্ষেত্রে পৃথিবীর সেরা পর থেকে রক্তের স্রোত 
জাতি হিসেবে মাথা উচু বাড়লেও মূলত মুমিন- 
করে বাস করেছে, বিশ্বের মুসলমানের রক্ত 


নেতৃত্ব দিয়েছে। আর 


॥1111)1 11 


ঝরানোর জন্য এখন আর 


যখনই স্থীয় ধর্মের সাথে কোনো বসন্তের প্রয়োজন 
মুসলিম উম্মাহর সম্পর্ক পড়ে না। সব খতুতেই 
শিথিল হয়েছে, শক্রদের মুসলমানের রক্তক্ষরণ 
ক্রীড়ণকে পরিণত যেন হালাল হয়ে গেছে। 
হয়েছে । ইসলাম-বিদ্বেষী কারণে-অকারণে, 
ইস রা ব্যক্তিগত বা ্ড 

র মধ্যে - আক্রোশে, ত্বা 
আস্ত ন্ত্ি ॥ 00113111101 টিটি9088 হল ও 
অত:পর তাদের ইজ্জত- কারো স্বার্থ সিদ্ধির 
আক্র নিয়ে ছিনিমিনি অভিলাষে একজন 
খেলে, তাদের রক্ত নিয়ে মুসলমান আরেকজন 


হোলি খেলে । আজকের 
মুসলিম বিশ্বের বিরাজমান পরিস্থিতির 
দিকে তাকালে কি মনে হয় না, 
শক্রদের সেই 11৮19098100 1016,- 
এর কুটনীতিই সচল রয়েছে? 

কথিত আরব বসন্তেও সেই একই 
নীতি কাজ করেছে । আর এ ক্ষেত্রে 
দীর্ঘদিন ধরে বিশেষভাবে সমর্থন 
যুগিয়েছে বিভিন্ন আরব দেশের খিষ্টান 
সম্প্রদায় । সুক্ষম গবেষণায় সেই রহস্য 
উম্মোচিত হয়েছে । ২০১২ সালের 
২৯-৩০ মার্চ বৈরুতস্থ “রুহুল কুদস 
বিশ্ববিদ্যালয় কনৃফারেন্স অনুষ্ঠিত 
হয়। কনফারেন্সের প্রতিপাদ্য বিষয় 


জানুয়ারি'১৪ 


পুষ্টি যুগিয়েছে তারা হচ্ছেন কতিপয় 


উদারপন্থী বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ, কবি ও 
সাহিত্যিক | বিশেষ করে এদের মধ্যে 
যারা খ্রিস্টান সম্প্রদায়ভূক্ত । যেমন- 
সাঈদ আকল, বুতরুস বুসতানি, 
জিবরান খলীল জিবরান, ত্যান্টনি 
সাআদাহ এবং কিছু লিবারেল মুসলিম 
যেমন: নজীব জ, আহমদ মুরাদ, 
মাসআদি আল তুনসী | অথবা কতিপয় 
মডারেট মুসলমান বুদ্ধিজীবী যেমন- 
সুবহি সালেহ, ওলি উদ্দীন য়কুন, 


মুসলমানকে খুন করে, 
ঈমানদীপ্ত মানুষের রক্ত ঝরায়, হতাহত 
করে । অথচ সে খুনি ব্যক্তি বেমালুম 
ভুলে যায়, এ হত্যার দরুন ইহকাল ও 
পরকালে কি ভয়াবহ পরিণামের 
মুখোমুখি হতে হবে তাকে । পবিত্র 
কুরআন-হাদীসের নিম্নোক্ত উক্তিগুলো 
থেকে সহজেই অনুমেয়, একজন 
ঈমানদীপ্ত মানুষের খুন বা রক্ত 
ইসলামে কতটুকু সম্মানিত ও 
মহিমান্বিত | রক্তপাতের নিষেধাজ্ঞাকে 
গুরুত্ব দিতে গিয়ে এবং রক্তের মর্যাদা 
ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করে পবিত্র কুরআনে 


তআত্তার্তহীদ ২২ 


স।ম।কা।লী।ন 


৩১1৫৬ ঠা 
গিট 
“যে কেউ তভ কোনো 
মুমিনকে হত্যা করবে তার শাস্তি হবে 
জাহান্নাম । অনন্তকাল সে নরকে 
থাকবে । তার ওপর আল্লাহর গযব । 
আল্লাহর অভিশাপ তার ওপর । এবং 
সেই খুনি ব্যক্তির জন্য মহা শাস্তি 
প্রস্তুত করে রেখেছেন আল্লাহ 
তাআলা 1” 

উপরোক্ত আয়াতে একজন ঈমানদীপ্ত 
মানুষ তথা মুমিনকে খুনের পরিণামে 
একটি নয়; বরং পাঁচটি শাস্তির কথা 
বিবৃত হয়েছে। এ জন্যে রাসূলুল্লাহ 
(সা.) তার বিভিন্ন হাদীসের মাধ্যমে 
একজন মুসলমান আরেকজন 
মুসলমানকে হত্যা করার বিষয়ে 
যারপরনাই গুরুত্বের সাথে সতর্ক 
করেছেন | যেমন-_ তিনি বলেছেন, 


00401035১54 

“সেই সন্তার কসম! যার হাতে আমার 
প্রাণ, একজন ঈমানদারকে খুন করা 
আল্লাহ নিকট গোটা দুনিয়া ধ্বংসের 
চাইতেও ভয়াবহ 1 
এই একটি হাদীসই যথেষ্ট মুসলমানের 
রক্তের দাম বা মূল্য কত অনুধাবনের 
জন্য । তিনি আরও বলেন, 
৩০১৪ ৬০০ মা 15 ৬০০ 5 82 ১) 
এ ৩ 42১০০ এ 92৪ ৩43 

১৬ এড ৮1 
“তিন অবস্থা ব্যতিরেকে কোনো 
মুসলমানের রক্তপাত ঘটানো অবৈধ । 
আর তা হচ্ছে, যদি সে কাফির হয়ে 
যায়, অথবা বিবাহিত হওয়ার পরও 
যদি সে যিনা করে, কিংবা যদি সে 
বিনা কারণে কাউকে হত্যা করে 1” 
এ প্রসঙ্গে সতর্ক করে মহানবী (সা.) 
(৫24০০০৯4048 ৯1৮৯ 


(০2505 


252৫5 রা 


“তোমরা আমার পরে কাফিরে পরিণত 


আজ পবিত্র ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী 


হয়ো না যে, পারস্পরিক হানাহানিতে 
লিপ্ত হয়ে পড় 1” 
মুমিন-মুসলমানের রক্তের মুল্য ও দাম 
কত বেশি সে সম্পর্কে মুআবিয়া 
(রাযি. বর্ণিত একটি হাদীস 
বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য । এতে 
রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 
প্রত্যেক পাপই আল্লাহ চাহে তো ক্ষমা 
করে দেবেন | তবে সেই ব্যক্তি ক্ষমার 
অযোগ্য যে আরেক মুমিন ব্যক্তিকে 
হত্যা করেছে অথবা সেই ব্যক্তি যে 
কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে ৷ 
নবী করীম (সা.) আরও বলেছেন, 
.(55911 এ০৭০। রঃ ৪ (৫৫ 
“(কিয়ামতে) সর্বপ্রথম বান্দার যে 
বিষয়ের হিসাব নেওয়া হবে তা হচ্ছে 
নামায । আর মানুষের মাঝে সর্বপ্রথম 
যে বিষয়ের বিচার করা হবে তা হচ্ছে 


সময় মিডিয়ায় প্রকাশিত একটি অসত্য 
খবরের জের ধরে সমাজে ভীষণ 
গোলমাল সৃষ্টি হয়ে যায় । এতে নীরহ 
মানুষ মারা যায় অহরহ । আবু হুরায়রা 
(রাযি.) হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ 
(সা.) বলেছেন, 
“যে ব্যক্তি সামান্য একটি কথার 
মাধ্যমে কোনো ঈমানদার মানুষের 
হত্যাকাণ্ডে সহযোগিতা করবে সে 
আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ 
করবে যখন তার দুই চোখের 
মধ্যভাগে লেখা থাকবে আল্লাহর 
রহমত হতে নিরাশ ।” 

সুতরাং ভেবে দেখুন, আজকের 
ইন্টারনেট, সামাজিক যোগাযোগের 
বিভিন্ন মাধ্যমে যদি আমাদের কারো 
কাছ থেকে এমন কোনো কথা বা 
বক্তব্য ছড়িয়ে পড়ে যার ফলে সমাজে 
সৃষ্টি হতে পারে অরাজক অবস্থার, রক্ত 
মুসলমানের, তাহলে কী ভয়াবহ 
পরিণাম বয়ে আনতে পারে আমাদের! 


হয়েও ইসলামি শিক্ষার কোনো গুরুত্ব 
নেই আমাদের নিকট । শ্রেষ্ঠনবী ও 
রাসুল মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শের 

হয়েও মুসলিম ভ্রাতৃত্বের কথা 
বেমালুম ভূলে যাই। একজন মুমিন- 
মুসলমানের কী হক ও অধিকার? তার 
রক্ত ও জান-মালের প্রতি সম্মান 
প্রদর্শনের মহানবী (সা.)-এর কী শিক্ষা 
ও আদর্শ সে কথা জেনেও না জানার 


ভান করি। তাহলে কি আমরা 
চেতনাশূন্য ও অনুভূতিহীন হয়ে 


গেলাম | ড. আল্লামা ইকবাল সত্যি 
বলেছেন, 

০৫ ০৮ ০৫ 0৬/৭০৫ ৮ ০৫ ৮৪ 
0 রি (৬০ ভু 
অর্থাৎ “হৃদয়ে জ্বালা নেই, আত্মায় 
কোনো অনুভূতি নেই, 

পয়গামে মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি 
তোমার কোনোই গুরুত্ব নেই । 


১ আল-কুরআন, সরা আালে ইমরান, ৩:৬৯ 

২1176178158] 00010 001 [২০9০81-0) 
8110 [5191010 9010165 কর্তৃক প্রকাশিত 
“ইসলাম ও 
পত্রিকা, পৃ. ১৭১ 

+ আল-কুরআন, সরা আন-নিসা, ৪:৯৩ 

* আন-নাসায়ী, আল-মুজতাবা মিনাস-সুনান 
_ আস-সুনানুস শুগরা,  মাকতাবুল 
খ. ৭, পৃ. ৮২, হাদীস: ৩৯৮৬, হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত 

« আন-নাসায়ী, আল-মুজতাবা মিনাস-সুনান 
_ আস-সুনানুস শুগরা,  মাকতাবুল 
খ. ৭, পৃ. ৯১, হাদীস: ৪০১৯ 

৬ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু 
তওকিন নাজাত, খ. ৯, পৃ. ৫০, হাদীস: 
৭০৭৭; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, দারু 

যত তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, 

লেবনান, খ. ১, পৃ. ৮২, বাদী ১২০ 
(৬৬), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত 

" আন-নাসায়ী, আল-মুজতাবা মিনাস-সুনান 
_ আস-সুনানুস সুগরা,  মাকতাবুল 
খ. ৭, পৃ. ৮৩, হাদীস: ৩৯৯২, হযরত 
আবদুল্লাহ (রাযি.) থেকে বর্ণিত 


* শীর্ষক গবেষণা 
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কওমি মাদরাসা নিয়ে পক্ষ-বিপক্ষের হৈ-চৈ; তিক্ত 


অভিজ্ঞতার সঞ্চয় ও অব্যক্ত অভিপ্রায়ের ভাবোদয় 


কওমি মাদরাসা সনদের সরকারি 


কওমি মাদরাসা সনদের স্বীকৃতি 


স্বীকৃতির দাবিটি দীর্ঘদিনের । কয়েক 


নাগরিক অধিকার সমন্বিত একটি 


একটি সরকার, যারা কওমি মাদরাসা 
সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে জঙ্গিবাদের 


বছর পূর্বেও এ দাবির পক্ষে সার্বজনীন 
গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। দীনী শিক্ষার 
সাথে দুনিয়াবি লাভালাভের সংমিশ্রণ 
দীনদারির খেলাফ মনে করা হতো 
আমাদের সময়ে | কওমি মাদরাসা পড়ু 
য়া কোন ছাত্রের সরকারি সনদ গ্রহণের 
প্রচেষ্টাকে বহিষ্কারযোগ্য আচরণ ও 
অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য হতো 
এক সময় । আল্লামা আহমদ শফিকে 
বেফাকের চেয়ারম্যান করার পর 
পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে যায় এবং 
স্বীকৃতির বিষয়টি সামগ্রিক ও 
গ্রহণযোগ্য জনপ্রিয়তা লাভ করে। 
কওমি মাদরাসা শিক্ষা সমাপনের পর 
এবং এর সুবাদে সরকারের অধীনে 
কর্মরত থাকার বাস্তব ও তিক্ত 
অভিজ্ঞতার কারণে আমার চিন্তা- 
চেতনা ইতিবাচক হওয়ার পরিবর্তে 
খানিকটা নেতিবাচকও | যার কারণে 
সহপাঠী সুহদদের নিকট প্রায়ই 
অকপটে বলে থাকি, 'দুনিয়াদার 
হিসেবে সনদ, স্বীকৃতি ও সরকারি 
সুযোগ-সুবিধা নিয়ে তো আমরা সুখে- 
দুঃখে আছি। তোমাদের সৃষ্টি তো 
পরকালের জন্য । দুনিয়ার প্রতি 
তোমাদের এত আকর্ষণ আমি মোটেই 
পছন্দ করি না ।' কর্মকর্তা-কর্মচারীদের 
কঠিন আন্দোলন-সংগ্বামের মাধ্যমে 
সরকার থেকে নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা 
আদায় করতে হয়। বাধ্যবাধকতা, 
জোরপূর্বক ও উপযাচক হয়ে দাবি 
পুরণ কওমি মাদরাসার ক্ষেত্রেই প্রথম 
দেখলাম । আবার দাবি পুরণ হওয়ার 
পর পিছুটান ও সুবিধা প্রদানকারী 
কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আন্দোলনের হুমকি 
হেফাজতে ইসলামই জাতিকে প্রথম 
শিখিয়েছে । 


জানুয়ারি'১৪ 


যৌক্তিক ও ন্যায়সঙ্গত দাবি। এ 


অভিযোগ তোলে মাদরাসাগ্তলোকে 


দাবিটি বাংলাদেশে প্রথম উত্থাপিত হয় 


জঙ্গিপ্রজনন-কেন্ত্র বলে প্রপাগাণ্ডা 


আশির দশকে । মাওলানা আতহার 


চালায় । কয়েকমাস পূর্বে যাদের 


আলী (রহ.), খতীবে আযম মাওলানা 
সিদ্দিক আহমদ (রহ.)-সহ এদেশের 


বিরুদ্ধে ক্র্যাকডাউন চালিয়ে ঢাকার 
রাজপথে কয়েক হাজার আলেম হত্যার 


হাক্কানী ওলামায়ে কেরামের সমর্থনপুষ্ট 


অপরাধে যারা অভিযুক্ত ও কলঙ্কিত । 


ছাত্রসংগঠন ইসলামী ছাত্রসমাজের 


সংবিধান থেকে যারা আল্লহর স্বীকৃতি 


সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আফম 
খালিদ হোসেন এ দাবির প্রথম 


বিলুপ্ত করেছে, সেই স্বীকৃতি 
প্রতিস্থাপনে আন্দোলনকারীদের 


প্রবক্তা | নব্বইয়ের দশকে এ দাবির 


সনদের তারা স্বীকৃতি দেবে তা কোনো 


স্বপক্ষে আমরা রাজপথে অনেক 


বদ্ধ পাগলেরও বিশ্বাস হয় না। 


আন্দোলন-সংখ্বাম ও মিটিং-মিছিলে 
ংশ নিয়েছি । স্বাধীনতা অর্জনের চার 
দশক অতিবাহিত হওয়ার পরও 


তাদেরকে স্বীকৃতি নামের ফাদে ফেলে 
কোনো অসদুদ্দেশ্য সাধন কিংবা অন্য 
কোনো হীন লক্ষের বাস্তবায়ন এর 


কোনো সরকার এ ক্ষেত্রে কার্যকর 


নেপথ্যে কার্ধকর থাকতে পারে 


পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি । অথচ হিন্দু 
দেশ ভারতেও কওমি 


ম্রাসা -শিক্ষিত মসজিদের হদমদের 


সরকারকে এমন দোষে অভিযুক্ত করে 


পশ্চিমবঙ্গে প্রদান করা হয় সরকারি 


আন্দোলন ও কঠোর কর্মসূচির হুমকি 


পারিতোষিক ভাতা । আফসোসের 
বিষয় হলো, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট 
বাংলাদেশে তা এখনো স্বপ্নের পর্যায়ে | 


দেয় । হেফাজতে ইসলাম ও বেফাকের 
যুগপৎ প্রতিরোধের মুখে অবশেষে 
সরকার এ সংক্রান্ত বিলটি প্রত্যাহার 


এটা মাদরাসা শিক্ষিতদের একটি করে নেয় এবং হুমকির মুখে বাধ্য হয়ে 
লজ্জাজনক ব্যর্থতাও বটে। দেশের লেজ গুটিয়ে নেয় । 

নিকট যুক্তিসত এ দাবিটি ধারক অতীতে বাংলাদেশ শাসন 
জোরালোভাবে এখনো উথাপিত করেছে বা ভবিষ্যতে শাসন করার 
হয়নি । পাকিস্তানের ধর্মপ্রাণ সাবেক অভিপ্রায় ব্যক্ত করছে কওমি মাদরাসার 


প্রতি কারো অবস্থান আন্তরিকতার 
টর প্রামাণ্য নয়। 


মাস্টার্সের মানে উন্নীত করেছে আশির 
দশকে । যার ফলে সরকারি বিভিন্ন 
সেক্টরে ও সুবিধাজনক পদে তাদের 

₹শগ্রহণ অবাধ, উন্মুক্ত ও অবারিত । 
দীর্ঘদিন পর বাংলাদেশে এ দাবি 
পূরণে মায়া-কান্নার ভান করছে এমন 


85 অনুপ্রাণিত এ জাতি 

যে কোনো সরকারের দেশ 
ও _দীন-বিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে 
সবসময় রুখে দাড়িয়েছে । যার কারণে 
শক্রর হাতে অস্ত্র তুলে দিতে কেউ 
সক্রিয় ভূমিকা পালন করেনি । যদিও 
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তাদের ব্যবহার করেছে 
রাজনীতিতে | ধর্মকে ব্যবহার করে 


শিক্ষানীতি আজো রূপায়িত হয়নি 


ছিল সম্পূর্ণভাবেই অনুল্লেখ্য । 


অথচ সিঙ্গাপুর ও মালেশিয়ার মতো 


রাজনীতি করতে অভ্যস্ত বর্তমান 


অনেক দেশ আজ কতো উন্নত 


সরকার এমন একটি ভোটের খেলায় 


যাদের অর্জিত স্বাধীনতার বয়স 


এবার গোল খেয়েছে । কওমি ঘরানার 


লেনদেন, আদান-প্রদান ও চাওয়া- 
পাওয়া দেশ-বিদেশের একটি প্রচলিত 
রেওয়াজ । সরকারি সুযোগ-সুবিধা 


আমাদের চেয়েও কম । জাতীয় সমৃদ্ধি 


অনেকের ধারণা, ভবিষ্যতে গঠিত 


ও অগ্রগতির প্রধান সোপান এ শিক্ষা 


নতুন সরকার থেকে স্বীকৃতি নেয়াটাই 


বিভাগকে ভিনদেশি এজেন্ডা 


হবে অধিকতর নিক্ষন্টক ও নিরাপদ । 


বাস্তবায়নে সদা তৎপর দেখা যায় 


অনেকে মনে করে, প্রচলিত সিলেবাস 
ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে 


ইহুদি-খিস্টান অক্ষশক্তি এ বিভাগে 


গ্রহণের ক্ষেত্রে তা খানিকটা বেশি 
মাত্রায় প্রযোজ্য । সরকারের পক্ষ 
থেকে সনদ ও স্বীকৃতির আদান হলে 
সরকার ও কিছু না কিছু শর্ত প্রদান 
করবে । এটি একটি সাধারণ কথা; 


প্রচুর অর্থ-সহায়তা দিয়ে দেশের 


পাকিস্তানের আদলে স্বীকৃতি নিলে 
কওমি মাদরাসার খাদের 


উন্নতির সম্ভবনাময় পথটি সবসময় 
বাধাগ্রস্থ করে রাখে । বর্তমানে 


পাগলেও বোঝে । অতএব সাধু এখন 
থেকে সাবধান না হলে কিংবা সতর্ক 
পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে বিপদ 


মনোবাসনাও পূর্ণ হবে, অতীত 


ংলাদেশের বিদ্যমান ভূ-রাজনৈতিক 


ঘনীভূত হতে পারে । 


এতিহ্যও রক্ষিত হবে । তাদের জেনে 


গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান বিশ্বরাজনীতির 


রাখা উচিত, পাকিস্তান আর 


পাকা খেলোয়ড়দের শ্যান দৃষ্টি ও 


ইসলাম একটি সর্বাঙ্গীন জীবন বিধান 
সামগ্রিক ও পুর্ণঙ্গি শিক্ষা ব্যবস্থা 


বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট ভিন্ন। 


রক্তচক্ষুর কেন্দ্রবিন্দু । স্বল্প আয়তনের 


ইসলামের আরেকটি অনবদ্য বৈশিষ্ঠ্য 


পাকিস্তানের রাজনীতিবিদ আর 


একটি ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে বিশাল এ মুসলিম 


ংলাদেশের রাজনীতিবিদদের চরিত্রও 


জনগোষ্ঠী তাদের চক্ষুশল ও 


এক নয়৷ স্বার্থচিন্তার ব্যাপারে অভিন্ন 


গাত্রদাহের প্রতিপাদ্য কারণ | ইসলামি 


মদিনার মসজিদে নববীতে মহানবী 
(সা.)-এর প্রণীত শিক্ষাপদ্ধতিও ছিল 
পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাঙ্গ সুন্দর । সমসাময়িক 


হলেও পাকিস্তানের সেকু্যুলারপন্থি 
ক্ষেত্রে এদেশের জাতীয়তাবাদী 
রাজনীতিবিদদের চেয়ে অনেক উন্নত । 


শিক্ষার নামে দেশে প্রচলিত সক্কোচিত 
ও মুমূর্প্রায় সরকারি মাদরাসার 


যুগের চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে এ 
শিক্ষাপদ্ধতি ছিল সমগ্র বিশ্বের মড়েল 
এ শিক্ষাধারার গ্রহীতাজনেরা রোমান 


সাথে একাকার করার কার্যক্রম সম্পন্ন 


তারা ধর্মকে ব্যাবহার করে রাজনীতির 


ও পারস্যের মতো তৎকালীন পৃথিবীর 


করার পর কওমি মাদরাসার জন্য 


দু'পরাশক্তিকে শুধু মোকাবেলাই 


ক্ষেত্রে আমাদের মতো এতো দক্ষ 


কল্যাণকর সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কোনো 


নয় । মাদরাসাকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো 
এতো হীনমানসিকতা তাদের এখনো 
সৃষ্টি হয়নি। তা ছাড়া প্রেসিডেন্ট 
জিয়াউল হক যিনি কওমি মাদরাসার 


সরকারের ভবিষ্যতে টিকে থাকাও দায় 
হয়ে পড়বে । চাচা আপন পরান বাচা? 
ব্রান্ডের কোনো সরকার ভবিষ্যতে এ 


করেনি; ধরাশায়ীও করেছে । শিক্ষা, 
সংস্কৃতি ও সভ্যতা পরস্পর সম্পূরক ও 
পরিপুষ্ঠক । খুলাফায়ে রাশেদিন, 


শিক্ষাব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দিলেও 


সনদের স্বীকৃতি দিয়েছেন, তিনি 


নীতির অনুসারী ছিল বলে পুরো 


পরবর্তীতে তাদের চাপের মুখে এমন 


একজন আলেম পরিবারের সন্তান 
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির 
ওপর চোখ রাখা বোদ্ধা মহলেরে 
অজানা নয় যে, বাংলাদেশসহ তৃতীয় 


পৃথিবীতে ইসলাম বিজয়ী আদর্শ ও 


সব শর্তাবলি আরোপ করবে যাতে 
কওমি মাদরাসার স্বকীয় কাঠামোই 
হবে বিপন্ন কিংবা চিরাচরিত ও 
গৌরবোজ্জ্বল স্বকীয়তা হবে 


প্রভাবশালী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে 
পেরেছিল । সভ্যতাগর্বী বর্তমান 
শিক্ষানীতি ও মুসলিম শাসন । যা তারা 


বিশ্বের কোনো সরকার নীতিনির্ধারণী 
গুরুতৃপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীন নয় 


দারুনভাবে ক্ষুনন। যার পরিণামে 
গাছতলা ও বাঁশতলায় পাঠদানরত 


শিক্ষা ও অর্থ-বিভাগের মতো 


নতুনভাবে অনেক কওমি মাদরাসার 


ংলাদেশের দুটি গুরুত্পূর্ণ মন্ত্রণালয় 
সবসময় অস্থিতিশীল থাকে এ 


জন্ম নেওয়ার সমূহ সন্তাবনা রয়েছে । 


ঠা ও অকপটে স্বীকার করতে 
বাধ্য । রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া 
কোনো নীতি-আদর্শ ও শিক্ষানীতি 
প্রতিষ্ঠিত ও পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করতে 


যেভাবে সরকারি মাদরাসার 


পারে না । ইসলামি খিলাফত নিজীব ও 


কারণেই । ংলাদেশের অস্থির 


অফিসকক্ষে বাধ্যতামূলকভাবে প্রাণীর 


মতিসম্পন্ন শিক্ষা-বিভাগ জনহিতকর 
ও কল্যাণমূলক অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ 


ছবি টাঙ্গানো, পর্দাহীন সহশিক্ষা ও 


হীনবীর্য হওয়ার পর ইসলামি শিক্ষাও 
তার পূর্বের যশ-খ্যাতি ও জৌলুশ 


৩০% মহিলা কোটার মতো 


করলেও তাতে স্থির থাকতে পারেনি 
কখনো । সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর 


ধর্মপরিপন্থী নানা শর্ত আরোপ করা 


হারিয়ে ফেলে । তুরস্কে ওসমানিয়া 
খিলাফতের সর্বশেষ সূর্য অস্থাচলে 


হয়েছে । সরকারি মাদরাসার 


চিন্তা-চেতনার আলোকে একটি 


অনুমোদন ও স্বীকৃতিপ্রদানের সময় যা 


যাওয়ার পর পূর্ণাঙ্গ ইসলামি শিক্ষা 
শৌর্য বীর্য হারিয়ে বন্ধাত্ব বরণ করে । 
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দীনী শিক্ষার নামে নিভু নিভু যে 
প্রদীপটি মিট মিট করে অদ্যাবধি জুলে 
আসছে তা সমসাময়িক পরিস্থিতি 


চেতনার উন্মেষ ঘটায় । যে চেতনা 


ফারসির প্রয়োজনীয় ও মৌলিক 


উপমহাদেশের মুসলিম মনন ও মানসে 
সৃষ্টি করে একটি পূর্ণাঙ্গ বিপ্রব । 


মোকাবেলায় অপর্যাপ্ত । মুসলিম বিশ্বের 
সর্বত্র বেসরকারি উদ্যোগে মাদরাসা 
শিক্ষার নামে যে শিক্ষা প্রচলিত রয়েছে 


ও্পনিবেশিক শাসনাবসানের অভূতপূর্ব 
ও নগদ ফলোদয়ের কারণে বিপ্রব- 


কিতাবসমূহ এখন গর্বিতভাষা বাংলায় 
অনুদিত । এ গৌরব উরদু-ফারসিতে 
শিক্ষাগ্রহণকারী কাসিম নানুতুবী 
(রহ.)-এর পরোক্ষ শিষ্য ও রুহানী 


স্পন্দিত বুকে মনে হয় এটিই মসজিদে 


সন্তান কওমি মাদরাসা শিক্ষার্থীদের | 


তাকে ইসলামি শিক্ষা না বলে ধময়ি 


নববীর সেই অভিনব শিক্ষাব্যবস্থা । 


শিক্ষার খপ্তিত অংশের সীমিত চর্চা বলা 
যেতে পারে। ইসলামি খিলাফত 


আরবের বুদ্ধ জাতি যেভাবে এঁশী 
শিক্ষায় উদ্ভাসিত হয়ে এক সময় সমগ্র 


ছাড়াও ধর্ম ও শিক্ষানুরাগী মুসলিম 


আপনি কোন অভিজাত পুস্তক 
বিতানের সমৃদ্ধ লাইব্রেরির মৌলিক 
কিংবা অনুদিত গ্রন্থের সুদৃশ্য মলাট 


পৃথিবী. আলোকিত করেছিল 


উল্টিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হবেন, কওমি 


শাসকবর্গের তন্্ীাববানে অতীতের 
ইসলামি শিক্ষা ইবনে সিনা, ইবনে 
রুশদ, ইবনে তাইমিয়া ও রুমি- 


তেমনিভাবে দারুল উলুম দেওবন্দের 
এ শিক্ষাব্যবস্থা এমন অসংখ্য-অগণিত 
সিংহপুরুষের জন্ম দেয়, যারা ছিল সে 


মাদরাসার শিক্ষার্থী হিসেবে আপনার 
বক্ষ হবে গর্বে স্কীত ও আনন্দে 
উদ্বেলিত, হৃদয়ে জাগবে শিহরণ ও 


গযালীর মতো হাজারো পপ্তিতের জন্ম 
দিয়েছে । নিকট অতীতের মোঘল 
শাসন যার উজ্ভ্বল দৃষ্টান্ত । বিশ্বময় 


যুগের চ্যলেঞ্জ মোকাবেলায় বিকল্প ও 


মননে উল্লুক্ষন। কারণ পুস্তকের 


সাক্ষাৎ চ্যালেঞ্জ । দীনের শাখামূলক 


অধিকাংশ লেখক-অনুবাদক ফাযেলে 


প্রতিটি অধ্যায়ে প্রয়োজনীয় তাজদীদ- 


দেওবন্দ বা পরোক্ষ-প্রত্যক্ষভাবে 


প্রচলিত মাদরাসা শিক্ষা এমন মনীষীর 


সংস্কার ইসলামেরই একটি অবিচ্ছেদ্য 


জন্মদানে সম্পূর্ণভাবে অক্ষম । 


ইসলামি খিলাফত পুনরুদ্ধার ব্যতীত 
ইসলামি শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ রূপে 


হাটহাজারী-পটিয়ার ফারেগশুদাহ 
সুযোগ্য কোনো স্কলার । তাই বলে 


লত অঙ্গ । দু'শো বছর প্রাচীন শিক্ষা 
কার্যক্রমে যথাযথ কর্তৃপক্ষের 
প্রয়োজনীয় সংযোজন-বিয়োজন 


উরদু-ফারসির প্রযোজনীয়তা ফুরিয়ে 
গেছে এমন কথা বুকে হাত দিয়ে এ 


বাস্তবায়নের আশা করা দুরাশা মাত্র । 


বর্তমান সময়ের অপরিহার্য দাবি। 


যাবত কেউ বলতে পারেনি । দেশের 


তথ্য-প্রযুক্তি ও বিশ্বায়নের ডিজিটাল 


দেশের প্রধান প্রধান মাদারিসের 


যুগে ভোগ ও বস্তবাদী মানসিকতার 
সেবাদাসদের নিকট প্রচলিত মাদরাসা 


মহীরুহসম কর্তৃপক্ষীয় পৃষ্ঠপোষকতার 
বাইরে অগোচালো ও অবিন্যস্থভাবে 


কতটুকু আবেদন সৃষ্টি করতে পারে তা 
বিবেচনার দায়িত্ব বিদগ্ধ পাঠক ও 
অভিজ্ঞ মহলের । 


রাষ্ট্রীয় পাষকতার অনুপস্থিতিতে 
শিক্ষানুরাগী ও জ্ঞানতাপস মুসলিম 
মনীধীদের নিরলস  প্রচেষ্ঠায় 


বৃহদাকারের মাদারিসে উচ্চতর 
গবেষণার জন্য এটি একান্ত অপরিহার্য 
উপাদান । মূল্যবান সাহিত্যরত্ব হিসেবে 


খন্তিত ও আংশিক পরিবর্তন পরিবর্ধন 


আলাদা বিভাগে অতিযত্ব সহকারে 


জাতিকে কিছুটা হলেও আশান্বিত 


উরদু-ফারসির রসাস্বাদন 


করেছে । তবে যথাযথ কর্তৃপক্ষের 
মাধ্যমে বাস্তবানুগ ও ধসম্মত 


সাহিত্যরসিকদের উপাদেয় খোরাক 
যোগাবে ব্যাকরণ পাঠের মাধ্যম 


সংস্কার না হলে সর্বমহলে কখনো 
গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। যেভাবে 


হিসেবে উরদু-ফারসির সহায়তা গ্রহণ 


অভিভাবকহীন ইসলামি শিক্ষাপদ্ধতি 
এখনো আলো বিকিরণ করে আসছে 
গোটা পৃথিবীতে | বিশ্বময় বলিষ্ট 
নেটওয়ার্ক সমৃদ্ধ নিরবচ্ছিন_ এ 
শিক্ষাব্যবস্থা ইসলামের একটি মুজিযা 
বা অলৌকিক বিষয় । উপমহাদেশে 


অতীতকালে স্বীকৃতির 
মুরুববীদের অনুমোদন না থাকার 


প্রাথমিক পর্যায়েরে শিক্ষার্থীদের 
বিষয়টি অতিরিক্ত বোঝা হিসেবে গণ্য হতে 

পারে । 

বিদ্যমান সিলেবাসের অভাবনীয় 


কারণে সর্বত্র সাড়া জাগাতে পারেনি । 


জাতার আশা আকাজ্কার প্রত্যাশিত 
সংস্কারটি মৌলিক নয়; শাখাগত । 


সফলতা সত্বেও সনদ ও স্বীকৃতির 
পেছনে কেন এত দৌড়-বাঁপ? প্রশ্নের 


সামগ্রিক নয়; অংশত | জটিল ও 


উত্তরটি গভীর হতাশাপূর্ণ । “ভোগ ও 


ঘটিশ বেনিয়াদের উপনিবেশ দীনী 


দুর্বোধ্যও নয়; অত্যন্ত সহজসাধ্য । তা 


শিক্ষার বিপ্লবী পরিবর্তনে ভিন্নমাত্রা 
যোগ করে । এঁশী প্রেরণাপ্রাপ্ত কাসিম 


হলো পাঠদানের কৌশলে সামান্য ও 
মৃদু পরিবর্তন । ভারত পাকিস্তান ও 


নানৃতবী (রোহ.)-এর নতুন শিক্ষাপদ্ধতি 
এতিহ্যবিলুপ্ত শিক্ষাধারাকে নতুন প্রাণ 
ও সজীবতা দান করে । মোল্লা নিজাম 


বস্তবাদী দর্শনের যুগে সরকারি 


মাদরাসা ও কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়মুখী 
শিক্ষার্থীদের ধরে রাখা মুশকিল হয়ে 


ইরানের ভাষায় প্রাপ্ত দরসে নেযামীর 
উরদু-ফারসির পঠনমাধ্যম আগের 
সেই বাধ্যবাধকতা ও প্রয়োজনীয়তার 


উদ্দীন প্রণীত ও ওয়ালী উল্লাহি 


পড়ছে । বিজাতীয় সভ্যতার গড্ডলিকা 
প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়ে আমল 
আখলাক সহ সর্বস্ব হারাচ্ছে” এ 


তীব্রতার স্থানে নেই। প্রাগ্রসর 


সমস্যার প্রকৃত সমাধার কি সরকারি 


চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ দেওবন্দের ইলহামী 


মাতৃভাষার বৈশ্বিক স্বীকৃতি সে স্থান 


পাঠ্যক্রম মুসলিমজাতির মধ্যে নতুন 


দখলে নিয়েছে অনেক পূর্বে । উরদু- 


স্বাকৃতিতে? নাকি পাঠদানের কৌশল 
পরিবর্তনে? সাহিত্য ও আরবি 
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ব্যাকরণসহ উচ্চতর দীনী বিষয়াদি 


আহকাম সম্বলিত পাচশ আয়াতে 


দায়ী হওয়ার উচ্চাভিলাষ প্রতিটি 


দিবানিশি অহর্ণিশ শিক্ষাদানের 


পারঙ্গমতা ও আত্মীকরণে যদি এত 


মুসলমানের একান্ত সহজাত । তা ছাড়া 


পাশাপাশি বাংলা ইংরেজি-গণিতের 
মতো অতীব তিনটি 


ক্রেশ স্বীকার করা হয় বিজ্ঞান-সংবলিত 


বিষয়ের ওপর সমান গুরুত্ব প্রদান 


অনীহাভাবের যৌক্তিকতা কতটুকু 


তথ্যপ্রবাহ ও ইন্টারনেটের অবাধ 


করলে সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি 
শিক্ষার্থীদের মোহে রণেভঙ্গ হবে । এর 


সামান্য ভেবে দেখা দরকার | সাধারণ 


মাদরাসা বা 
থেকে সনদ গ্রহণ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে 


বাইরে সাধারণ শিক্ষার বিষয় বাহুল্যের 


নিয়োগের ক্ষেত্রে দায়সারা গোছের 


এখন আর দোষণীয় নয় । স্মর্তব্য যে, 


দীনী শিক্ষার মৌলিক 


যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের কর্মপ্রদান 


সাধারণ শিক্ষার সবেচ্চি ডিগ্রি অর্জনের 


লক্ষবস্ততে বিপর্যয় নেমে আসতে 
পারে । স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে নামতে পারে 


কাজ্িত উদ্দেশ্যে মারাত্বক ক্ষতিকর 
বিবেচিত হতে পারে । সংশ্লিষ্ট বিষয়ে 


অপ্রতিরোধ্য ধস। সাধারণ বিষয়াদি 
শিক্ষাদানের পরিসর মাধ্যমিক ও উচ্চ 


দক্ষতার সাথে শিক্ষাসমাপ্ত ও 


সময়কাল ষোল বছরে সমাপ্য সে 
তুলনায় কওমি মাদরাসার শিক্ষা 
কার্যক্রম বারো বছর মাত্র । অবশিষ্ট 


প্রশিক্ষনপ্রাপ্তদের প্রতিযোগিতামূলক 


মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকা 
বাঞ্চনীয় | যাতে মিশকাত ও দাওরায়ে 
উচ্চতর গবেষণায় ছাপ না পড়ে। 


পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগদানের 
বিষয়টি সক্রিয় বিবেচনায় রাখা যেতে 


চার বছর অধ্যবসায় 
পাঠগ্রহণ সাধারণ শিক্ষার সমমানের 


পারে । তদুপরী বিজ্ঞান ও সাধারণ 


ডিগ্রি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন 


শিক্ষিত বিশাল জনগোষ্ঠীর দায়ীর 


পাঠ্যবিষয় হিসেবে বিজ্ঞানও হয়তো 


করতে পারে য থাযথ কর্তৃপক্ষের 


দায়ীত্ব পালনে বিজ্ঞানে পারদর্শিতার 


ব্যবস্থাপনায় এ ধরনের সমন্ষিত 


উপেক্ষনীয়, অপাঙ্ক্তেয় ও অচ্যত 


শতভাগ চাহিদা তো আছেই । আর 


বিবেচিত হবে না। আল-কুরআনের 


কালজয়ী আদর্শ ইসলামের বৈশ্বিক 


উদ্যোগ সমস্যার আশু সমাধানকল্লে 


রাখাতে পারে এতিহাসিক ভূমিকা । 


হা ছা লা আয় । 
আবুল 
ই ললিত ১7০১ 


শ্শিজ্ষা জন্তু হতে যাচেছ। প্রতিটি ক্লাসে নাঘ্লাদেশ্ণ মাদন্লাস্না শিক্ষা বোর্ড প্রণিত বাহ্লা, 
পুরানো 


বিভা এবৎ শর্টকোর্প 
ক্স সক্ডিিজল, হান্ত্িৎ না ১৬০৪, ক্রীজক্ঘাট এন্লাড» শ্যিল্সিত্গি 
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দার্শনিকভাবে দেখলে, বিশ্বের সবচেয়ে 


খিস্টানদের মধ্যে যারা শ্রষ্টাকে বিশ্বাস 


বড় সমস্যা হচ্ছে আল্লাহকে ভুলে 
যাওয়া, অষ্টাকে ভুলে যাওয়া ৷ আল্লাহ 
নিজেই বলেছেন, 
8৮:404%495৩ঞ 
“হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার 
মহিমান্বিত রব সম্পর্কে উদাসীন 
করল?১ 
সত্যিকার অর্থেই বেশির ভাগ মানুষ 
বাস্তবে অরষ্টাকে ভুলে গিয়েছে। 
ইউরোপ-আমেরিকায় নাস্তিকের সংখ্যা 
অনেক | রাশিয়া আগে অফিসিয়ালি 
নাস্তিক ছিল। এখনও সেখানে 
নাস্তিকতার হার কম নয় বরং অনেক 
হবে । অন্যদিকে যারা বিশ্বাসী বলে 
দাবি করে তাদের মধ্যেও অনেকে 
সন্দেহবাদী (519901০) | অর্থাৎ বলবে 
না অষ্টা নেই। কিন্তু বাস্তবে অষ্টাকে 
স্মরণ করবে না বা তার আদেশ মেনে 
চলবে না। শ্রষ্টাকে মেনে চলে, এ 
রকম লোকের সংখ্যা খুব কম । 


করে, তাদের মধ্যে স্রষ্টার কার্যকর 


এ দুর্িএকদিকে বস্তবাদ ও নাস্তিকতা 
এবং অন্যদিকে সেক্যুলারিজম বা 


আনুগত্য কম। সে তুলনায় 
মুসলমানদের অবস্থা ভালো । মুসলিম 


ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ । 
সরষ্টাকে ভুলে যাওয়ার প্রভাব শিক্ষা 


সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে নাস্তিক নেই 


ব্যবস্থার ওপরও পড়েছে । শিক্ষা 


বললেই চলে এবং যারা বিশ্বাসী তারা 


ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে সেক্যুলারিজমের 


কোনো না কোনো পর্যায়ে আমল 
করে । যারা নিজেদের সেকুলার বলে 
দাবি করেন, তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে 


ওপর দীড়িয়ে আছে । বর্তমানে বিজ্ঞান 


ছাপ। ইউরোপের পগ্তিতরা এমনকি 


একটি নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত আমল 


বর্তমানে মুসলমান বিজ্ঞানীরাও তাদের 


করেন । তারাও নামায পড়েন, ইফতার 
করেন, সাহরি খান, হালাল-হারাম 


বইগ্তলো বিসমিল্লাহির রাহমানির 
রাহিম" দিয়ে শুরু করে না। কিন্তু 


দেখে চলেন । তারাও কুরবানি, হজ, 


মুসলমানরা যখন বিজ্ঞানে উন্নতি করল 


ওমরা ও ঈদ পালন করেন । সুতরাং 


(চীন ও ভারত থেকে গ্রহণ করে), 


মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের 
অনুশীলন তুলনামূলক ভালো । 


তখন তারা অনেক দিকে বিজ্ঞানের 
বিস্তার ঘটাল। সে সময় ওইসব 


অ্ষ্টাকে ভুলে যাওয়ার ফলে দুটি 
সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। একটি হলো 


মুসলমান তাদের বিজ্ঞানের প্রত্যেক 
বই “বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম* 


বস্তবাদ ও নাস্তিকতা, আরেকটি হলো 
গোড়া সেক্যুলারিজম | সেটিও অষ্টাকে 
প্রায় অস্বীকার করার কাছাকাছি একটি 
অবস্থা । বিশ্ব সঙ্কটের মূলে কাজ করছে 


দিয়ে শুরু করতেন । তারা অষ্টায় 
বিশ্বাসী ছিলেন গভীরভাবে | কিন্তু 
ইউরোপীয় বিজ্ঞানীরা বিশ্বাসী না 
হওয়ায় (অথবা সেক্যুলার হওয়ায় 
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কিংবা ত্রষ্টায় বিশ্বাস করা তাদের কাছে 
একটি লজ্জার বিষয় হওয়ায়) তারা 
ষ্টার কথা উল্লেখ করেন না। 
আমাদের মুসলিম বিজ্ঞানীরা এটি 


আমরা একতাবদ্ধ হই এবং সমাজ 
গঠন করি | 


ভোগের প্রেরণা থেকেই এসবের 
উতপত্তি। এ সবকিছুর মূল উদ্দেশ্য 


শিক্ষা ক্ষেত্রে অন্যান্য ডিসিপ্লিনেরও 


মানুষকে শোষণ করা। এই যে 


একই অবস্থা । যেমন- নৃবিজ্ঞানও 


বস্তবাদী স্বার্থপরতা এবং পুঁজিবাদ__ 


এখন লিখতে পারেন; কিন্তু তারাও 


লিখছেন না। এখন না লেখার 
রেওয়াজ হয়ে গেছে । অথচ আগে 
লেখাটাই রীতি ছিল । 


এখন বিজ্ঞানের বইগ্তলোতে আল্লাহ বা 
গড শব্দের উল্লেখ নেই । অরষ্টা শব্দটি 
লেখা হয় না। এটি একটি অদ্ভুত 


স্বীকার করছে না যে মানুষকে আল্লাহ 


এসব পরস্পরবিচ্ছিন্ন নয় । এ সবকিছু 


সৃষ্টি করেছেন। এটিকে বিজ্ঞানীরা 


মিলে মানুষকে দায়িত্বহীন বানিয়েছে, 


একেবারেই বাদ দিয়ে দিচ্ছেন । 


তাকে ভোগবাদী করে তুলেছে। 


নৃবিজ্ঞান মানব সৃষ্টির ইতিহাস বের 


দায়িত্বশীল কাদের বলা যেতে পারে? 


করার চেষ্টা করেছে মাটি খুঁড়ে বের 


যারা আন্নাহকে ভয় করে এবং 


করা হাড় এবং অন্যান্য নৃতাত্ত্বিক চিহ 
থেকে | এসব থেকে তারা যে ইতিহাস 


ব্যাপার । কোথাও কোথাও প্রকৃতি 
শব্দের উল্লেখ আছে। কিন্তু এই প্রকৃতি 
কী সেটি একবারে স্পষ্ট নয়। তারা 
একবারও ভাবে না যে, এসব 
প্রাকৃতিক আইন আছে কীভাবে, আইন 
প্রণেতা ছাড়া কি কোনো আইন হয়? 
তারা নাকি খুব যুক্তিবাদী, কিন্তু আমি 
তো কোনো যুক্তি দেখছি না । 

আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক ভালো দিক 
আছে, অনেক অবদান আছে তা 
আমরা মানি । কিন্তু এর পেছনে কাজ 
করছে এমন একটি মন যেটি অষ্টার 
প্রশ্নে, আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে 
সন্দেহ-সংশয়বাদিতায় ভুগছে । 
আষ্টাকে স্পষ্ট স্বীকৃতি দিচ্ছে না; 
আল্লাহর নাম উল্লেখ করছে না; এটি 
উল্লেখ করা সভ্যতাবিরোধী মনে 
করছে, এটি একটি পশ্চাতপদ ব্যাপার 
মনে করছে । এই যে ধারণা এটা 
আমাদের কালচারকে খারাপ করে 
ফেলছে । আমাদের কালচারে 
সংশয়বাদ ও নাস্তিকতার প্রভাব 
পড়েছে। 

সমাজবিজ্ঞানেরও একই রকম অবস্থা । 


সমাজতত্্ব ধরেই নেবে যে ধর্ম একটি 
মানবসৃষ্ট বিষয় । অথচ 
সমাজবিজ্ঞানীরা এভাবে দেখাতে 


পারতেন যে, অ্রষ্টাই আমাদের সৃষ্টি 
করেছেন; আমাদের একটি সামাজিক 
প্রবণতা বা সামাজিক মন দিয়েছেন । 


লিখছে তাতে তারা বলছে, মানুষ 
এমনি এমনিই হয়েছে; কোনো অষ্টা 


এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, দারিদ্য 
বিশ্বের একটি বড় সঙ্কট, দারিদের্র 
কারণে মানুষের একটি বিরাট অও্‌ 
ভালো হতে পারে না। এ সঙ্কটের 
মূলেও রয়েছে ওই আল্লাহকে না মানা, 
বস্তবাদ এবং সেক্যুলারিজম | মানুষ 
বস্তুবাদী হয়ে গেছে। গরিবের জন্য, 
দারিদর্য দূর করার জন্য কাজ করার 
প্রয়োজনীয়তা সে উপলব্ধি করছে না 
অনেকেই দারিদ্য দূর করার জন্য 
ওয়াদা করে থাকে । আসলে তারা 
ওয়াদা করার জন্য ওয়াদা করে, কথা 
বলার জন্য বলে। সত্যিই কি 
কার্ধকরভাবে তারা এগুলো চায়? 
বিশেষ করে দেশের পুঁজিবাদীরা 
এগুলো চায় না বলেই মনে হয় 
কারণ পুঁজিবাদের তত্বে গরিবের কথা 
নেই। প্রফিটের কথা আছে, 
মুক্তবাজারের কথা আছে। সেখানে 
সরকারি হস্তক্ষেপ না করার কথা বলা 
হয়েছে । বিভিন্ন ব্যবস্থা নেয়ার মাধ্যমে 
বাজারের বিকৃতি দূর করার কথা 
পুঁজিবাদ তত্বের কোথাও নেই 
গরিবের ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে হত্রে 
এটা পুঁজিবাদের কোথাও বলা নেই 
যদিও এটা এখন পুঁজিবাদী দেশে করা 
হচ্ছে, কিন্তু তারা এ ব্যবস্থা পুঁজিবাদের 
থেকে বের হয়ে এসেই 


অুষ্টার সার্বিক পরিকল্পনার অংশ 
হিসেবেই আমাদের মধ্যে সমাজবদ্ধ 
হওয়ার মানসিকতা রয়েছে । এজন্য 


নিচ্ছে। উপনিবেশবাদ এবং 
সাম্া্বাদও এসেছে বস্তবাদ 
থেকেই । নিজের ভোগ ও জাতির 


দুনিয়াকে শোষণ করে না । 

সুতরাং সব সমস্যার মূল কারণ যদি 
বলা হয় তাহলে আমি বলব, 'পরষ্টাকে 
ভুলে যাওয়া ৷ এজন্য যুগে যুগে নবী- 
রাসুলরা আহ্বান করেছেন আল্লাহকে 
মানো এবং বলো, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' 
অর্থাত, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ 
নেই। 

এ সমস্যার সমাধান হচ্ছে মানুষের 
মধ্যে অষ্টার বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা 
মুসলিমদের এমনকি অমুসলিমদের 
জন্যও বলব, যে কোনো ধর্মের প্রতি 
বিশ্বাস নাস্তিকতা থেকে ভালো 
প্রত্যেক ধর্মের একটা এথিক্স বা 
নীতিবোধ আছে। নাস্তিকতার কোনো 
নীতিবোধ নেই। এটি তো নিজেকে 
সম্পূর্ণ স্বাধীন মনে করে। নাস্তিক 
বিশ্বাম করে যে তার কোনো বিচার 
হবে না, তার কোনো জবাবদিহিতা 
নেই; সুতরাং দুনিয়ায় যা ইচ্ছা সে 
করতে পারে। এ ধরনের লোক 
সমাজের জন্য ভয়ঙ্কর । এজন্য সবার 
মধ্যে অষ্টার প্রতি বিশ্বাস ফিরিয়ে 
আনতে হবে । আল্লাহকে চেনাতে হবে 
যতদূর সম্ভব । সঠিক শিক্ষার ব্যবস্থা 
করতে হবে । এভাবেই সমাজ তথা 
বিশ্ব থেকে স্বার্থপরতা দূর হতে পারে, 
সমাজের মূল রোগ তথা মুল সমস্যা 
দূর হতে পারে । 


লেখক: সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ 
সরকার 


১ আল-কুরআন, সুরা আল-ইনাফিতার, ৮২:৬ 
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ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সার চিকিৎসায় সরদার 


হোমিও হলের বিস্ময়কর সাফল্য 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত 
হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড 
ক্যান্সারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে 
২১, গ্রীণ কর্নার নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), 
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যস্ত 
রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন৷ তার এই সফলতার 
সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে । 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন । ক্যাপার আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যাসার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না 1 [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন করে দেখুন । যদি 
আন্নাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ্‌ ।' 
প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (€বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যানসার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন ।' 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 
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ফা।তা।ও ।য়া 


সমস্যা ও সমধান 


তত্ব 


পরশ বিকাশ অর্থাৎ দ্রুত টাকা 
পাঠানোর আধুনিক পদ্ধতি যেখানে 
হাজারে ১৮ টাকা চজি নেওয়া হয়। 
এম. ক্যাশ অর্থাৎ ইসলামী ব্যাংকের 
গ্রাহকদের টাকা এক জায়গা থেকে 
অন্য জায়গায় লেনদেনের জন্য এম. 
ক্যাশ সুবিধা চালু করেছে, যার কারণে 
ইসলামী ব্যাংকের শাখা ছাড়াও অন্য 
জায়গা যেখানে এম. ক্যাশ সেন্টার 
আছে সেখান থেকে টাকা পাঠানো, 
বিল পরিশোধ ইত্যাদি কাজ করা 
যায় । এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এসব 
বিকাশ, এম. ক্যাশের এজেন্ট হওয়া 
যাবে কি না? এবং রবির এজেন্ট হয়ে 
সিম হারিয়ে গেলে উঠিয়ে দেওয়া, 
বিক্রি করা, ফরম পুরণ করা, লোড 
দেওয়া, রিংটোন দেওয়া অর্থাৎ কোন 
জায়গায় কল করলে গান বা ইসলামি 
সঙ্গীত শোনা যায়। আর রবির 
গ্রাহকদের জন্য রবি বীমা নামে একটি 
নিয়ম চালু করেছে যে, যদি কোনো 
গ্রাহক সিম রেজিস্টেশন করে বীমা 
চালু করে অর্থণৎ্ মাসে নূন্যতম মাসিক 
২৫০ টাকা খরচ করলে মাসের শেষে 
সেই গ্রাহকের রবি একাউন্টে ৩০ টাকা 
জমা হয় । এভাবে প্রতি মাসে জমা 
হতে থাকে । সেই গ্রাহক যদি কোনো 
মাসে ২৫০ টাকা থেকে কম খরচ 


জানুয়ারি'১৪ 


করে, তাহলে সেই মাসে তার 


হচ্ছে, তা কর্মচারীদের প্রভিডেন্ডের 


একাউন্টে টাকা জমা হয় না । এ টাকা 


ফান্ডের মতো বোনাস হিসেবে রবির 


সেই গ্রাহককে দশ বছর বা মৃত্যুর পর 
এক সাথে দিয়ে দেবে । এখন আমার 
প্রশ্ন হচ্ছে যে, রবির এই বীমা সিস্টেম 
জায়েয হবে কি না? এবং বিকাশ, 
এম. ক্যাশ ও রবি কোম্পানির এজেন্ট 
হয়ে উল্লিখিত সেবাসমূহ দেওয়া বৈধ 


হবে কি না? 
মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ 


অক্সিজেন, চট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান 
বিকাশ: দ্রুত টাকা পাঠানোর পদ্ধতি 
হিসেবে বিকাশের মাধ্যমে যদি টাকা 
পাঠানো হয়, তাহলে তার কমিশন ও 
পারিশ্রমিক হিসেবে টাকা নেওয়া ও 
দেওয়া উভয় জায়েয ও বৈধ হবে এবং 
তা ইসলামি শরীয়তের ইজারা 
বিনিয়গের একটি আধুনিক পদ্ধতি 
হিসেবে গণ্য হবে । 
এম. ক্যাশের শরয়ী হুকুম: বিকাশের 
শরয়ী হুকুমের মতোই হবে । কেননা 
উভয়ের মূল পদ্ধতি একই । 
তাহকীক মতে বীমার উক্ত পদ্ধতি 
জায়েয ও বৈধ হবে এবং এ পদ্ধতি 
প্রচলিত সুদ ও জুয়া মিশ্রিত বীমা 
হিসেবে গণ্য হবে না, বরং তা রবি 
কোম্পানির বেশি টাকার কার্ড ব্যবহার 
করার পুরষ্কার দেওয়ার মতো হবে । 
কেননা এখানে যে বেশি টাকা দেওয়া 


সুনির্দিষ্ট গ্রাহকের একাউন্টে জমা হয়ে 
থাকে, যা জায়েয ও বৈধ । না-জায়েয 
হওয়ার কোনো কারণ পাওয়া যাচ্ছে 
না।১ 


২. বিষয়: শহীদ প্রসঙ্গে 
প্রশ্ন: যদি রাজনৈতিক কোনো দল 
ইসলামের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে 
দ্বন্দে লিপ্ত হয়ে যায়, এমনকি শেষ 
পর্যন্ত অনেকেই আহত এবং নিহত 
হয়ে যায় । উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে 
পারে, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির 
ও আওয়ামী লীগ বর্তমান দেখা যায় 
হরতাল, মিছিল ও অবরোধে যেসব 
শিবিরের ছাত্র মারা যায়, তারা দাবি 
করে থাকে, তারা নাকি শহীদ 
সুতরাং আপনাদের প্রতি আমার 
আরজ, এরা কি সত্যি শহীদ হবে, 
নাকি হবে না? আর যদি শহীদ হয়ে 
থাকে, তাহলে শহীদে হাকীকী না 
হুকমী? একটু কুরআন-হাদীসের 
আলোকে জানালে চির কৃতজ্ঞ থাকব । 
মুহাম্মদ আরাফাত হোসাইন 


লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান 
বর্তমান বিভিন্ন সংগ্রামের মধ্যে যারা 
মারা যাচ্ছে তারা যদি বর্তমান জালেম 
সরকারের জুলমের প্রতিবাদে এবং 
সত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষে যদি আন্দোলন ও 
সংগ্রাম করে থাকে, তখন এই ধরনের 


[।॥ আত্তার্তহীদ ৩১ 


ফা।তা।ও ।য়া 


সংগ্রাম ও আন্দোলনে যারা মারা 
যাচ্ছে, তারা আল্লাহর নিকট শহীদ 
হবে বলে আশা করা যেতে পারে। 
শহীদের সওয়াব ও মযাঁদা হাসেল হবে 
বলে আশা করা যাবে এবং হাকিকী 
শহীদ হিসেবে তাদের জন্য শহীদী 
আহকাম পালন করা হবে অর্থাৎ 
গোসল না দিয়ে কাফন পড়ায়ে তাদের 
জানাযার নামায পড়া হবে ২ 


৩. বিষয়: বন্ধক ও 

গায়েবী জানাযা প্রসঙ্গে 
প্রশ্ন: ১. সমাজে যে প্রচলিত নিয়ম 
অনুযায়ী জমি বন্ধক নেওয়া হয় অর্থাৎ 
এক কানি জমির জন্য চল্লিশ হাজার 
টাকা দিল, যখন টাকা ফেরত দে 


ঞ 


বিভিন্ন জায়গায় গায়েবী জানাযার 
নামায পড়া হয়, তা ইসলামী শরীয়তে 
জায়েয আছে কি না? 

মুহাম্মদ ইসলাম 


শরয়ী সমাধান 
১. প্রশ্নে উল্লিখিত উভয় পদ্ধতি না- 
জায়েয ও হারাম । কেননা ইসলামী 
শরীয়তের মধ্যে কাউকে কর্জ দিয়ে 
তার বিনিময়ে মুনাফা অর্জন করা 
সুদের অন্তর্ভূক্ত ও হারাম | সুদ বেশি 
নেওয়া যেমন হারাম অল্প নেওয়াও 
তেমন হারাম । কেননা নবী কারীম 
(সা.) ইরশাদ করেন, ূ 
৩১03562852০ ওঠ) 
তাই প্রশ্নে উল্লেখিত বস্তু থেকে কোন 


লাভ ও কোন মুনাফা অর্জন করা 
করজদাতার জন্য সুদের অন্তর্ভুক্ত ও 


সহীহ হওয়ার জন্য শর্তাবলি থেকে 
একটি শর্ত এই যে, মৃত ব্যক্তিকে 


জানুয়ারি'১৪ 


উপস্থিত করে ইমামের সামনে রাখতে 
হবে | সুতরাং উক্ত শর্ত লঙ্ঘন হওয়ার 


দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং ফরয, 
যেকোনোভাবে ছলে-বলে-কৌশলে তা 


কারণে গায়েবী জানাযার নামায না- 
জায়েয | 


৪. বিষয়: মাযার প্রসঙ্গে 
প্রশ্ন: আমাদের এলাকায় জনৈক হাসান 
রয়েছে। কিন্তু জন্মলগ্ন থেকে আমরা 
কোনো মাযার দেখিনি কিংবা কোনো 
মাযার ছিল বলে চিহ্ পাওয়া যাচ্ছে 
না। তবে একটি কবর ছিল। 
ইতোমধ্যে এক ব্যক্তি আমাদের গ্রামে 
এসে একটি মাযারের পরিবেশ 
করেছে । প্রতি সাপ্তাহে উক্ত হাসান 
ফকিরের নামে ছাগল, মুরগি যবেহ 
করা হচ্ছে। দূর-দূরাত্ত থেকে পুরুষ- 
মহিলা এসে যথা রীতি নামাজ-সিজদা 
চালিয়ে যাচ্ছে । এখন আমাদের জানার 
বিষয় হল: 
ক. মাযার সম্পর্কে শরয়ী বিধান কী? 
খ. আল্লাহ তাআলা ব্যতিত অন্য কারো 
নামে মান্যত করা ও জবেহ করা বৈধ 
রী না? এবং তা খাওয়ার শরয়ী বিধান 
? 
গ. কবরকে লক্ষ করে সিজদা করা ও 
কবরের চার পাশে নামাজ আদায় 
করার শরয়ী বিধান কী? 
ঘ. মহিলারা দিনে এবং রাতে মাযারে 
রা পড়তে আসার শরয়ী হুকুম 
% 
উ. মাযারের উদ্দেশ্যে সফর করা বৈধ 
কী না? উক্ত মাযারটি বহাল রাখলে 
রয়েছে । উক্ত মাযার ভেঙে তার পাশে 
মসজিদ বানাতে পারা যাবে কী না? 


মুফতী নুরুল্লাহ 


শরয়ী সমাধান 

প্রশ্নে উল্লিখিত মাযার সম্পর্কে যা কিছু 
উল্লেখ করা হয়েছে, সব শরীয়ত 
পরিপন্থি, অবৈধ, শির্ক, বিদআত ও 
পরিষ্কার হারাম কাজ । কুরআন, 
হাদীস, ফিকহ ও ফতোয়ার 
কিতাবাদিতে পরিষ্কারভাবে তা উল্লেখ 
রয়েছে । সুতরাং এলাকাবাসীদের দীনী 


প্রতিরোধ করার এবং তাকে উৎখাত 
করার আপ্রাণ চেষ্টা করা। না হলে 
এলাকাবাসী সবাই উক্ত শির্ক, 
বিদআত ও হারাম কাজের সহযোগী 
হসেবে গণ্য হয়ে আল্লাহ তাআলার 
নিকট কঠিন শাস্তি ভোগ করতে 
হবে ৫ 
ধকলক: মাও. কাসেম মারুফ 


শিক্ষার্থী: ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগ 
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


» (ক) আল-কুরআন; (খে) মুসলিম, আস- 
সহীহ, খ. ২, পৃ. ১৮; গে) ইবনে আবিদীন, 
রদ্দুল মুহতার আলাদ দ্ুরারিল মুখতার, খ. 
৮, পৃ. ৪, ৭ ও ৮; (ঘে) আবদুর রহমান 
আল-জাযীরী, আল-ফিকহা আলা 
মাধাহিবিল জারবাজা, খ. ৩, পৃ ৭৭; (উ) 
আল-হাদ্দাদী, ৪৫০5৩ 


ওক 
রই 


৫৯৭; (খ) ইবনে আবিদীন, গ্রা্জ 
পৃ. ১৫৮; (গ) মোল্লা নি উদ্দীন, 
গ্রাজ্, খ. ১, পৃ. ১৬৮; সি অুতী 
মাহমুদ. হাসান গঙ্গুহী, 
মাহস্াদিয়া, খ. ১৩, পৃ. ৪৬২ 
আল-হারিস, কাপিয়াতল হারিস আন 


রে 


(প্রথম সংস্করণ: ১৪১৩ হি. ₹ 
খ. ১, পৃ. ৫০০, হাদীস: ৪৩৭ 
(ক) আত-তাবরীঘী, মিশকাতল মাসাবীহ, 
খ. ১, পৃ. ২৪৮; খে) ইবনে আবিদীন, 
গ্রাওভু খ. ৬, পৃ. ৪৮২, ৪৮৭ ও খ. ৩, 
পৃ. ১০৪; (গ) মুহাম্মদ যাকারিয়া আল- 
কান্ধলওয়ী, আওজায়ুল মাসালিক ইলা 
ম্বওয়াভা মালিক, খ. ২, পৃ. 8৪৫ 
“ কে) আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, 
৪:১১৬, সরা আল-বাকরা, ২:১৭৩, সুরা 
আল-আহযাব, ৩৩:৩৩, সুরা আল-ইসরা, 
১৭:২৩; খে) আবু দাউদ, আস-স্নান, খ. 
১, পৃ. ৮৪; (গ) ইবনে আবিদীন, এও 
খ. ২, পৃ. ২৩৭ ও খ. ৩, পৃ. ৪২৭ (ঘ) 
মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাঙজ্ঞ, খ. ১, পৃ. ৮৯ 
ও ১৬৬; (উ) ইবনুল হুমাম, ফতহুল কদীর 


১৯৯২ খি.), 


০০ 


শরহুল হিদায়, খ. ১, পৃ. ৩১৭; চে) 
তাহতাওয়ী, আল-হাশির? আলা 


পৃ. ৬২১ 
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!আমাদের নামাযে অসংখ্য ক্রটি-বিচ্যতি থাকা সত্বেও একথা বলতে পারি যে, সুনাহর আলোকে আমাদের নামায 
নবী করীম ও্ঞ্-এর নামাযের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল । কেননা নবী করীম ও্ঞ্-এর ইরশাদ: “তোমরা নামায 
পড় যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছ ।” এই নিদেরঁশের আলোকেই আমাদের নামায প্রবর্তিত । আমাদের 
নামায পালনের প্রতিটি বিধান হাদীসে রাসূল তথা সুনাহর ওপরই নির্ভরশীল । সুন্নাহর বাইরে মনগড়া বা 
কক্পণাপ্রসূত কোন বিধানের স্থান আমাদের নামাযে নেই এবং তা আমরা পালনও করি না । 

কিন্ত তা সত্তেও সীমিত কিছুসংখ্যক লোক আমাদের বর্তমান নামাযপদ্ধতি ভুল ও মনগড়া ভিভির ওপর নির্ভরশীল 
বলে প্রচার করে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে অস্থিরতা ও কোন্দল সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । আমরা তাদের 
এই চেষ্টার নির্ভরযোগ্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা খওন, সাধারণ মুসলমানদের বর্তমান নামায পদ্ধতি শরীয়ত-সম্মত 
সাব্যস্ত করণ, সুন্নাহর নিরিখে আমাদের নামায পযার্লোচনাকরণ ও সুন্নাহর প্রমাণগুলো সকলের জন্য সহজলভ্য 
করণের লক্ষ্যে মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে" শিরোনামে এই লেখা আপনাদের 
সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি । এর ধারাবাহিকতা নামাযের সর্বশেষ বিধান পর্যন্ত চলতে থাকবে ইনশাআল্লাহ |] 


বলবে এবং মুক্তাদীরা 'রাববানা লাকাল পাঠ ফেরেশতাদের কথার সাথে মিলে 


হামদু* বলবে ৷ অতঃপর ইচ্ছা করলে 


যাবে, তার পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহ ক্ষমা 


হা ও 


ইনশাআল্লাহু তাআলা । যাতে হানাফী 
সাধারণ লোকদের মন 
হয় এবং মুসলিম সমাজ 
যাতে বিভ্রাট ও দলাদলি সৃষ্টিকারীদের 
কবল থেকে মুক্তি পেয়ে যায় । 


টি 

চিনি ডি 
দাড়াবে এবং তারপর 3২50 ৩0 (৫ 
বলবে । তবে জামাআতবদ্ধ নামাযে 
ইমাম “সামিআল্লাহু লিমান হামিদা 


জানুয়ারি'১৪ 


মুক্তাদী 'হামদান্‌ কাসীরান্‌ তাইয়িবান্‌ 
মুবারাকান ফিহ' দুআটিও পড়তে 
পারবে । হাদীসে পাকে এর অসংখ্য 
ফযীলতের কথা বর্ণিত হয়েছে । 


দ্র এড 51 155০ পর্ট ৯ ৫৮০০$ 5 52 
:08 পি 01 ০১4০ 01 এ 8০৯ 21০ 
রে 2 টা পপ ০৯71712:1% 
০৯৬৩ ০ 401 €১৮ 5) ০৪ 1১1) 
৪০ ঠা 2০৮1121105৮ 55811121226 
৬৪ ৮ টি 4 195 


শি 2 9 ১ 2:64950 65 256 95 
.(45 ৩5 
হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে 


বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ 
করেছেন, ইমাম যখন 844 ১51 ৮৮০ 


বলে, তখন তোমরা 320 4043 6%0 


বলবে । কেননা যার এই তোসবীহ) 


করা হবে ।”২ 

12% 6 0৬ 59 ০15 ৩: ৬) ৬০ 
(8৫7 6 এ শত গ0$ ৫ 
92046 23292] ও (৯০ ৬ এ 
(৮123615032০ 6 09 27 
৩০ 66 ০০1 এ এ 89৫ 
2০ নি :$ রে 5 4354 
“হযরত রিফাআ ইবনে রাফে আয- 
যুরাকী (রাযি.) বলেন, একদিন আমরা 
নবী করীম (সা.)-এর পেছনে নামায 


আদায় করছিলাম | তিনি যখন রুকু 
থেকে উঠার সময় £৪ ১০ &॥ 95 


7 আত্তানতহীদ্‌ ৩৩ 
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বললেন তখন এক মুক্তাদী এই দুআটি 
পড়ল যে, (৮158 145 ১২] 4৫966 
4 (3 হে আমাদের পালনকর্তা! 
আপনার জন্যই অগণিত পৃত-পবিত্র ও 
বরকতময় প্রশংসা) । নবীজি সালাম 


ফেরানোর পর জিজ্ঞাসা করলেন কে 
পাঠ করল এই দুআটি? উত্তরে লোকটি 


রি ৮ (১ 94 :5$ ক্র! ১৪ ১৪ 
০৩৩ 895 9 9৩ 


22 রে রঃ টি র্রে মি 
এন 


“হযরত বারা ইবনে আযিব (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.)-এর 


বলল, আমি । তখন নবীজি ইরশাদ 
করলেন, “আমি দেখেছি যে, 
ত্রিশজনেরও অধিক ফেরেশতা এ 
ব্যাপারে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে 
যে, কে আগে লিখবে তার এই 
দুআটি”? ?৩ 
তবে নফল ও একাকী নামায 
আদায়কারী ব্যক্তি ইচ্ছা করলে রুকু 
থেকে সোজা হয়ে দীড়ানোর পর এই 
দুআটিও পাঠ করতে পারবে | 
53621 252 ৮ ৩0 9 681 
5512817671557754185 
6953355035৫ 48 এব 
(১৩4০৮ (এ ১০০৮০ ৪ 
3201 4:5১ 4015 


রুকু-সাজদা ও দুই সাজদার মাঝে 
বৈঠক, রুকু থেকে মাথা উঠানোর পর 
দীড়ানো ইত্যাদি সবগুলোর সময় প্রায় 
একই সমান হত । তবে কিয়াম ও 
কুয়ুদ বা বৈঠক ছিল এর ব্যতিক্রম 1 
৫১534648895 ৬৪ 
৬910283৩535 ডি এ| 

. (১5৫০৯ (9 2 ৬_ 
হযরত আবু মাসউদ আল-আনসারী 
(রাধি.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম 
(সা.) ইরশাদ করেন যে, “যে নামাযী 
রাখবে না, তার নামায পূর্ণাঙ্গ হবে 
না নি 


হযরত রিফায়া ইবনে রাফে' রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, তা'দীলে আরকান 


“হে আল্লাহ! আমাদের পালনকর্তা! 


সম্পর্কিত একটি সুদীর্ঘ হাদীসে নবী 


আপনার জন্য আসমান-জমিন ও 


করীম (সা.) বারংবার এক ব্যক্তিকে 


আপনার ইচ্ছাধীন সমস্ত বস্তর পূর্ণ 


তার নামায পুনরাবৃত্তি করার নির্দেশ 


সমপ্রশংসা হে প্রশংসা ও মাহাত্য্ের 


দিয়েছেন । অতঃপর তাকে নামাযের 


অধিপতি আপনি যা কিছু দান করেন 


সঠিক পদ্ধতির সন্ধান দিয়ে পরিশেষে 


তাতে কেউ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী 
নেই । আর যে বস্তু আপনি প্রতিহত 
করেন তা দান করার ক্ষমতা কারোরই 
নেই । আর আপনার সিদ্বান্তের বিপরীত 
কোন দাতা কোনোরূপ উপকার করতে 
পারে না 


কওমার পরিমাণ 

কওমার মধ্যে রুকু-সাজদা ও দুই 
সাজদার মাঝে বসার সমপরিমাণ 
দীড়াতে হবে । তবে রুকু থেকে সোজা 
হয়ে দীড়ানোর পূর্বে সাজদায় যাওয়া 


নিষেধ (তাদীলে আরকানের 
পরিপন্থী)। এরূপ করলে নামায 
পুনরাবৃত্তি করা ওয়াজিব । 
জানুয়ারি'১৪ 


ইরশাদ করেন, 
১ টি শর এ রি 45 10) 


পু 90... পপর 


যদি হর এভাবে নার অনার কর, 
তাহলে তোমার নামায পরিপূর্ণ হবে। 
আর যদি তা থেকে কোন কিছু হাস 
কর, তাহলে তোমার নামায অপূর্ণাঙ্গ 
হবে? 


সাজদা 
কওমা শেষে সাজদার তাকবীর 


এবং শেষ করবে সাজদায় গিয়ে । 
দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে কিংবা সাজদায় গিয়ে 
তাকবীর বলবে না। হযরত আবু 
হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, 

প3489০2  030 এ ০১55 9৫ 
752 গ£ 52 রি 5 টিটি ৯০2০ 4৫৪ 
০৩ ০5 ৩৯ চি তি পওখু এ 
0584 25 ৩ এর ৬৭) ঞ। ০৮০ 
ঘা (59) নি 99 ৮১ রে ০৫] 
৩ ০৮ ৩ খু) 4০ চা 7254 


রকি 5৩০৭ 


৩ শি ১ 42] 41197 ৩ 


৯৮৫০৮ গর? 


৩ পল ৫ 4 ড% ৩: ৮৩৫ 
১৪০ 47588 ৯ 4 2 
রে এ 86543 ৩৫ 

৫ ০৩ এ ৪ 
“নবী করীম সো.) নামাযের জন্য 
2 প্রথমে তাকবীর বলতেন। 
বলতেন । রুকু থেকে টার লি 
2৫৪ ৬০) ॥ এবং সোজা হয়ে দাড়িয়ে 
42৮০1 এ ও বলতেন । তারপর 
সাজদায় যাওয়ার সময় তাকবির 
বলতেন । সাজদা থেকে ওঠার সময় 
এবং পুনরায় সাজদাতে যাওয়ার সময় 
এবং দ্বিতীয় সাজদা থেকে উঠার 
সময়ও তাকবীর বলতেন। সারকথা 
নামাযের শেষ পর্যন্ত তিনি তাকবীর 
বলতেন এবং দ্বিতীয় রাকাআতের 
বৈঠক শেষে পরবর্তী রাকাআতের জন্য 
দীড়ানোর সময়ও তাকবীর বলতেন ৷” 
হযরত আবু কাতাদা ইবনে রিবয়ী 
(রাঘি.)-এর রেওয়ায়তে স্পষ্টভাবে 
1:66 005 ০ পু ৬6 


উচ্চারণরত অবস্থায় সাজদায় চলে 


“অতঃপর তিনি সাজদার জন্য জমিনের 


যাবে । তবে তাকবীর শুরু করবে 
সাজদার জন্য অবনত হওয়ার সময় 


দিকে ঝুঁকলেন এবং তারপর আল্লাহু 
আকবার বললেন ।” 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৪ 


রাখার পূর্বে বক্ষ বা 
কোমরের উপরাংশ জমিনের দিকে 
ঝৌকানো যাবে না। এরূপ করা 
নামাযের আদব পরিপন্থী কাজ । হাটুর 
পর যথাক্রমে হাত, নাক ও সর্বশেষ 
কপাল জমিনে রাখবে । তবে সাজদা 
উভয় হাতের মধ্যস্থিত স্থানে করবে 
এবং উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথা 
কানের লতির সামনে রাখবে | হাতের 
আঙ্গুলসমূহ মিলিয়ে রাখবে, ফাক করে 
রাখবে না এবং আঙ্গুলের মাথা 
কিবলামুখী করে রাখবে | কনুই মাটি 
থেকে উপরে রাখবে এবং বাহুকে 
পাঁজর থেকে দুরে রাখবে । রান ও 
পেটর মধ্যে ফাক রাখবে । সাজদার 
রাখবে এবং উভয় পায়ের সবকটি 
আঙ্গুল ভালোভাবে চাপ দিয়ে 
কিবলামুখী করে রাখবে । তবে কোনো 
কারণে তা সম্ভব না হলে যতটুকু সম্ভব 
পায়ের আঙ্গুল কিবলামুখী করে রাখার 
চেষ্টা করবে। বিনা ওজরে পায়ের 
আঙ্গুলগুলো খাড়া করে রাখা ঠিক নয় । 
আর সাজদা অবস্থায় পা যেন মাটি 
থেকে উপরে না উঠে যায় সেদিকে খুব 
লক্ষ্য রাখবে । এভাবে ধীরস্থিরভাবে 


সাজদপ করবে । 
দক £ 

৫2 পা এতে ১৫9 এ 9853৪ 
3 এ ০৩ এও ঠু (4 ০5 45 


এরি) 03 455০1 এ 
হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “আমি নবী 
করীম (সা.)-কে দেখেছি, তিনি যখন 
সাজদায় যেতেন, তখন তিনি হাত 
রাখার পূর্বে হাটু জমিতে রাখতেন এবং 
উঠার সময় হাটুর আগে হাত 
উঠাতেন 1৯ 


34 ৮৮১৭ এ এ) ৫ ০ ৪ 
42514 ০৪ ৩ ঠু ০ ঞ্ 2 


ঠা রব 


“অতঃপর যখন সাজদী করলেন, তখন 


প্রথমে জমিনে হাতদ্বয় রাখার পূর্বে 


হটুদ্ধয় রাখলেন আর যখন সাজদা 
থেকে উঠলেন, তখন দুই হাটুর ওপর 
দিয়ে উঠলেন এবং রানের ওপর ভর 


“হযরত মাইমুনা রোযি.) থেকে বর্ণিত, 
নবী করীম (সা.) যখন সাজদা 
করতেন, দুই হাত দূরে ফাক করে 
রাখতেন এমনকি যদি কোন ছাগলছানা 
তার উভয় হাতের নিচ দিয়ে অতিক্রম 
করার ইচ্ছা করত তাহলে করতে 
পারত 1১২ 


0৮ 8 2101412514৫ ৬ ৪11০9 ১4 ০ এ 
ক ৭1947 :48 ১৪৩৭ মুলে 2৬৪ 
০24 11০ (পে. 22 7 ০০2 
এ ৬142৩ ০৮১৪ এ এস সু 


4449 ৮০ 2 এ! ৩৩ 
হযরত আবু হুমাইদ আস্-সায়িদী 
(রাধি.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম 
(সা.) যখন সাজদার জন্য 
ঝুঁকতেন,তখন বাহুকে বগল থেকে 
দূরে রাখতেন এবং দুই পায়ের 
আঙুলগুলো ফাঁক করে রাখতেন 1৩ 
হযরত বারা ইবনে আযিব (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত যে, 

555 5 ৩ এও আছি ৪ 
বি এ (50 94148) :4$9 9 


ঞ 
.( 9০. 


“তিনি সাজদার জন্য হাত রাখলেন, 


তবে হযরত আবদুল জাববার ইবনে 


হাটুর ওপর ভর দিলেন এবং পশ্চাদ্দেশ 


ওয়ায়েল তার পিতার সুত্রে 


তুলে রাখলেন। তারপর বললেন, 


রেওয়ায়তটি এভাবে বর্ণনা করেছেন 
যে, 


জানুয়ারি'১৪ 


এভাবেই নবী করীম (সা.) সাজদা 


করতেন 1১৪ 


& পে 6 ৪৩৭৪৮ ০৪৬ 
নি ০০৩ 115 ০৮০৫ % ৫919 মী ঠএ 
নি 


“হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রোযি.) 
থেকে বর্ণিত, নবী রুকুরত অবস্থায় 


সাজদারত 
সেগুলোকে মিলিয়ে রাখতেন 1”১৫ [চলবে] 


পরিচালক, দারুল ইফ্তা ও ইসলামী গবেষণা 


* আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ১, পৃ. ১২৮, হাদীস: ৬৩১; 
হযরত মালিক, ইবনুল হুওয়াইরিস লব থেকে 
বর্ণিত: .(৫৮ ৯49৫ 19-25 

২ আল-বুখারী, ভাস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, খ. ১, পৃ. ১৫৮, হাদীস: ৭৯৬ 

ও আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
, নাজাত, খ. ১, পৃ. ১৫৯, হাদীস: ৭৯৯ 
* মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, 
পৃ. ৩৪৭, হাদীস: ২০৬ ' (৪৭৮), হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত 

« আল-বুখারী, তাস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, খ. ১, পৃ. ১৫৮, হাদীস: ৭৯২ 

» আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর _ 
আস-সৃনান, মুস্তকা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ২, পৃ. ৫১, হাদীস: ২৬৫ 

* আত-তিরমিযী, গ্রাঙজ, খ. ২, পৃ. ১০২, 


নাজাত, খ. ১, পৃ. ১৫৭, হাদীস: ৭৮৯ 

৯ আত-তিরমিযী, গ্রাগজ্ঞ, খ. ২, পৃ. ১০৬, 

হাদীস: ৩০৪ 

* আবু দাউদ, আস-সুনান, আল-মাকতাবাতুল 

আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ২২২, 

হাদীস: ৮৩৮ 

» আবু দাউদ, গ্রাওক্, খ. ১, পৃ. ২২২, হাদীস: 
৮৩৯ 

৯২ আন-নাসায়ী, আল-মুজতাবা মিনাস-সুনান 
_ আস-সুনানুস সৃগরা, মাকতাবুল মতবুআত 
আল-ইসলামিয়া, হলব, মিসর, খ. ২, পৃ. 
২১৩, হাদীস: ১১০৯ 

** আন-নাসায়ী, প্রাগভ্, খ. ২, পৃ. ২১১, 
হাদীস: ১১০১ 

৯ আবু দাউদ, গ্রাওক্, খ. ১, পৃ. ২৩৬, হাদীস: 
৮৯৬ 

*ং ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ, মুআস্সিসাতুর 
রিসালা, বয়রুত, লেবনান, খ. ৫, পৃ. ২৪৭, 
হাদীস: ১৯২০ 
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[পূর্বপ্রকাশিতের পর] 


কুতবুল আলম হাকীমুন নফস 
আলামা শাহ আবদুল 


ওয়াহহাব এ 


ডা. মুহাম্মদ শাহীন চৌধুরী 


আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের 
ইমাম হওয়ার কারণে শাহ সাহেব 
ঞেজছি সাথে চরম শক্রতা পোষণ 
করতেন বাতিলপন্থিদের ইমাম 
আযীযুল হক মেখলী | ১৯৬৬ খিস্টাব্দ 
অনুযায়ী ১৩৮৬ হিজরী ২৭ রজব 


গালিগালাজ করার মানুষটিও আজ 
চলে গেল। এ ওয়াকিয়া থেকে শাহ 


1111017888৪ । 


১৯৪০ 
সম্মেলনে তিনি ছিলেন কওমী বলয়ের 


সাহেব ঞক্ছ-এর আখলাক যে কত 
উন্নত ছিল তা সহজেই বোঝা যায় ।২ 


শীর্ষ অধিনায়ক | দেশভাগের পর 
তিনি মায়ানমার, মিসর, আফ্রিকা 


অতিথি আপ্যায়ন ও সেবায় তার 


প্রভৃতি দেশ সফর করেন । দক্ষিণ 


উপমা তিনি নিজেই । তার দশ্তরখানা 


তারিখে আপন উগ্র হঠকারিতার ফলে 


ংলার জমিনে সবচেয়ে বড় ও দীর্ঘ 


সংগঠিত খন্দকিয়ার এতিহাসিক 


আফ্রিকায় মুসলিম সমাজের বিকাশ ও 


দস্তরখানা হিসেবে পরিগণিত হতো । 


ঘটনায় গুরুতর আহত হন আযীযুল 
হক মেখলী। নিজ লোকজনের 
পলায়নের পর একাকী পড়ে থাকা 


আমীর-ফকির, শিক্ষিত-মুর্খ, কেউই 


অবিস্মরণীয় ।« মিসর সফরে তিনি 
বিশ্ববিখ্যাত আল-আযহার 


বাদ যেত না দস্তরখানার বরকত 
থেকে । ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় 


বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য 
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক 


আযীষুল হক মেখলীকে শাহ সাহেব 


বিপদগ্রস্থ নারী-পুরুষদের নিরাপদ 


হছ-এর নির্দেশে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় 
হাটহাজারী নিয়ে আসা হয় । সেখানে 


আশ্রয় দিয়ে তাদের জন্য বাংলার শাহ 


নিজ বড় জামাতা ডা. নূরুল হক 
সাহেব এ্ক্ছ-এর তত্ত্ীবধানে নিবিড় 


ব্যবস্থা করেছিলেন ৷ এর রান্না-বান্নার 
কাজে শাহ মনযিলের পর্দানশীন 


চিকিৎসা-সেবার সুবন্দোবস্ত করেন । 


মহিলাগণ ব্যাপক ভূমিকা রাখেন । 


প্রায় এক সপ্তাহ কাল জারি থাকা 
চিকিৎসার খরচ শাহ সাহেব এর 
নিজেই বহন করেন। সে সময় 
শক্ররোগীর সব ধরনের খাওয়া- 
দাওয়ার ব্যবস্থা করা হতো বড় 
শাহযাদীর ঘর থেকে | এ অপূর্ব সেবা- 


উল্লেখযোগ্যসংখ্যক হিন্দু 
ধর্মাবলম্বীগণও ওই আয়োজন থেকে 
নিয়মিত পুষ্টি পেতেন | শাহ সাহেব 
রহ্ুছি-এর নিকটে বিশ্বস্থ আশ্রয় পেয়ে 
তারা আর ভারতে গমন করেননি | 

এই উপমহাদেশে তো বটেই, আরব- 


যত পাওয়ার পর পরবতীতে প্রকাশ্যে 


আযমে তীর গ্রহণযোগ্যতা ও মর্যাদা 


গালি-গালাজ বন্ধ করে দেন আযীযুল 


ছিল ঈর্ষনীয় । সুলতান ইবনে সউদের 


হক মেখলী। তার ইন্তিকালের পর 
মুহতামিমে আযম শাহ সাহেব এরি 
বলেছিলেন, “আরে গাইল দনর মানুষও 
আজিয়া গেইই গুই 1" অর্থাৎ আমাকে 


আমন্ত্রণে ১৯৩৯ খিস্টাব্দে এই 
উপমহাদেশ থেকে যে ওলামা মিশনটি 
সৌদি আরব সফর করেন, তিনি 
ছিলেন সেই মিশনের অন্যতম সদস্য | 


বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হন। ওই 
সফরেই শাহ সাহেব কই বাংলাভাষী 
ছাত্রদের জন্য আল-আযহারে অধ্যয়ন 
ও গবেষণার ক্ষেত্র তৈরি করে 
আসেন । এ ধারা আজো কার্যকর 
আছে । এঁতিহাসিক মক্কা সম্মেলনেও 
তিনি আমন্ত্রিত ছিলেন । উপমহাদেশে 
এমন কোনো মর্যাদাসম্পন্ন মাদরাসা 
নেই, যেখানে তিনি বিশেষ অতিথি 
হিসেবে আমন্ত্রিত হননি । দারুল উলুম 
দেওবন্দের শতবার্ষিকী সম্মেলনের 
প্রস্তুতিকালে শাহ সাহেব ঞ্রল্ছ-কে 
বিশেষ দাওয়াত দেওয়ার জন্য 
শারীরিক অসুস্থতা সত্তেও কারী 
করেছিলেন । হাটহাজারীতে আগমনের 
পর তিনি শাহ সাহেব এ্রক্ই-কে লক্ষ 
করে বলেছিলেন, “আপনি দেওবন্দে 


জানুয়ার'১৪ _____-__-0 আত্তান্তহীদ ৩৬ 


খিস্টাব্দে লাহোর প্রস্তাব 
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এলে, আমার হাতে আপনার মাথায় 
পাগড়ি বেঁধে দেওয়ার মাধ্যমে আমি 
শতবার্ষিকী সম্মেলনের উদ্বোধন করব, 
সাথে সাথে আপনার হাতে আমার 
শিরে পাগড়ি বাধিয়ে নিজে ধন্য হবো । 
আর দারুল উলৃমের জিম্মাদার হিসেবে 
আমার স্বাগত বক্তব্যের পর বিশেষ 
বক্তব্যের জন্য আমরা দারুল উলুম 


কর্তৃপক্ষ আপনাকে নির্বাচিত 
করেছি ।৬ সেই সফরে আপামর 


জনতার উদ্দেশ্যে দেয়া এক ভাষণে 
কারী 


উলুম হাটহাজারীকে দারুল উলুম 
দেওবন্দের অনুরূপ হিসেবে মন্তব্য 
করে স্বীয় আনন্দ প্রকাশ করেন । 
উল্লেখ্য, বার্ধক্যজনিত ভীষণ অসুস্থ 
হবার কারণে শাহ সাহেব 
দেওবন্দ সফর করতে অপারগ 
ছিলেন । তীর স্থলে ভাষণ দিয়েছিলেন 
মুফাক্কিরে ইসলাম সাইয়িদ আবুল 
হাসান আলী নদভী এ্ছি | ১৯৯৫ 
খিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত জামিয়া আহলিয়া 
দারুল উলুম হাটহাজারীর শতবার্ষিকী 
এর পবিত্র ব্যক্তিত্ব-কর্ম-অবদানের 
আন্তর্জাতিক উপস্থাপনা । 

এভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
তার কীর্তি ও অবদান অনেক বিস্তৃত । 
কাদিয়ানি ফিতনার মূলোৎপাটনে ও 
খিস্টান মিশনারির অপতৎপরতা 
প্রতিরোধে তার অবদান সুদূরপ্রসারী । 
১৯৪৮-১৯৭১ সাল পর্যন্ত মোট ২৩ 


পার্টির সংবিধানে বাংলাকে পাকিস্তানের 
অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা তারই 
নির্দেশনায় লিখিত ।১” জমিয়তে 
ওলামায়ে ইসলামের সহ-সভাপতির 
দায়িতে থেকে পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামী 


রাজনীতির অভিভাবকত্ে তিনি ছিলেন 
কিংবদন্তি | পশ্চিম পাকিস্তানিদের 
অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনিই প্রথম 
প্রতিবাদ করেন জামিয়ার মাঠে 1৯২ 
থানাভবনের খানকায়ে ইমদাদিয়া 
আশরাফিয়ার আদলে তিনিই সর্বপ্রথম 
এই বাংলার মাটিতে খানকাহ প্রতিষ্ঠা 


সংলগ্ন শাহ্বাগস্থ শাহ মনঘিলর উত্তর 
পাশে | আইয়ুব খানের পারিবারিক 
আইনের বিরুদ্ধে ওলামায়ে ইসলামের 
সম্মিলিত প্রয়াসের আয়োজক ছিলেন 
তিনি। ১৯৬৬ সালে চট্টগ্রাম 
বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মলগ্নে ক্যাম্পাসের 
জন্য তিনি প্রায় ২০ একর জমি দান 
করেন যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় 
১৫০ কোটি টাকা 1৯ হাফেজ্জী হুযুর 
পুট-এর তওবার রাজনীতির মূল 
চিন্তক ও পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন তিনি | 
রা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, বায়তুল 
মসজিদ** 


ইজতেমা+৭, বেফাক প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব 
প্রদান», বিধবা বিয়ে, নিরাপদ 
না সুষ্ঠু নারী শিক্ষা, এতিমের 
লালন-পালন, শ্রমিকের অধিকার 
পুনর্বাসন, হাজী ক্যাম্প স্থাপন, জাতীয় 
রি বিশ্বমুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধ, 
সম্প্রীতির 
দা -লালন-বিকাশ  ইত্যাদিসহ 
প্রায় সকল ক্ষেত্রে তার অবদান অত্যন্ত 
ব্যাপক, সুপ্রসারিত ও 
তাৎপর্যমন্তিত ।১ 
!আগামী সংখ্যায় সমাপ্য। 


৯ খলীফায়ে মাদানী মাওলানা আবদুস সাত্তার 


২ সট্টগ্রামের আনোয়ারা থানার বটতলীস্থ 
রুস্তমহাট জামে মসজিদের একটি 
ক্যালেন্ডার হতে প্রাবন্ধিক কর্তৃক অঅ বিঙ্কৃত 
তথ্য 

« সাক্ষাৎকার; মাওলানা আবদুস সাত্তার দো. 
বা.), প্রাণ্ুক্ত 

১ সাক্ষাৎকার; মাওলানা সুলাইমান আরমান 
কাতেব (দা. বা.), প্রাপ্তক্ত 

« মাসিক রহমত, এপ্রিল ২০১১; 
কথোপকথন: মাওলানা আযীযুল হক 
ইসলামাবাদী (ম. জি. আ.), চট্টগ্রাম 

৬ সাক্ষাৎকার: মাওলানা জাফর আহমদ 
বিশ্বাস (দো. বা.), ফাযেলে হাটহাজারী, 
বিশিষ্ট শিষ্য, হাকীমুন নফস শাহ সাহেব 
ছি ফরিদপুর 

" সান্ষণাৎকারঃ আল্লামা জুনাইদ শওক (দা. 
বা.), প্রাপ্তক্তঃ মাওলানা খালিদ ছি, 
উলুম হাট হাজারী, চট্টগ্রাম 

* জাস্টিস মুফতী তাকী উসমানী (দো. বা.), 
অস্মসালিম দেশে সবসলিম প্র্টিক 

৯ মুফতী জসীমুদ্দীন, গাঁওজ্ঞ পৃ. ২৫২ 

১০ সাক্ষাতকার: মাওলানা আহমদুল হক, 
প্রাণ্তক্ত 

১ সাক্ষাংকার: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (দা. 


* সাক্ষাৎকার: ' মাওলানা ইসহাক নাগরী (দা. 
বা.), প্রাপ্তক্ত 

» সাক্ষাৎকার: মাওলানা আহমদুল হক (দা. 
বা.), প্রাণ্ক্তঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (দা. 


জজ, শায়খুল হাদীস আবদুল আযীয বা.), প্রাপ্তক্ত এবং প্রাবন্ধিকের অনুসন্ধানলন্ধ 


এজ জীবন ও অবদান, পৃ. ২১ 


তথ্য 
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০5 
“আর যিনার নিকটবর্তী হইওনা, ইহা 
অশ্রীল ও নিকৃষ্ট আচরণ |" 
বাইবেলে ও ব্যভিচার নিষেধ রয়েছে, 
“তুমি ব্যভিচার করিওনা । কিন্তু আমি 
তোমাদিগকে বলিতেছি, যে কেহ কোন 
স্ত্রী লোকের প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত 
করে, সে তখনই মনে মনে তাহার 
সহিত ব্যভিচার করিল । “তোমরা 
ব্যভিচার হইতে পলায়ণ কর মনুষ্য 
অন্য যে কোন পাপ করে, তাহা তাহার 
দেহের বহির্ভূত; কিন্তু যে ব্যভিচার 
করে, সে নিজ দেহের বিরুদ্ধে পাপ 
করে |” 


ইহাই তাহাদের জন্য উত্তম | উহারা 


“তোমাদের জন্য হারাম করা হইয়াছে 


যাহা করে নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে 


মৃত জন্ত, রক্ত, শুকর মাংস, আল্লাহ 


সম্যক অবহিত | মুমিন নারীদিগকে 


ব্যতীত অপরের নামে যবেহকৃত পশু 


বল, তাহারা যেন তাহাদের দৃষ্টিকে 


আর শ্বাসরোধে মৃত জন্ত, প্রহারে মৃত 


সংযত করে ও তাহাদের লজ্জাস্থানের 
হিফাযত করে; তাহারা যেন যাহা 
সাধারণত প্রকাশ থাকে তাহা ব্যতীত 
তাহাদের আবরন প্রদর্শন না করে, 
তাহাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার 
কাপড় দ্বারা আবৃত করে 1” 

অবিকল বাইবেলেও বলা হয়েছে, 
চক্ষুই শরীরের প্রদীপ; অতএব তোমার 
চক্ষু যদি সরল হয়, তবে তোমার সমস্ত 
শরীর দীপ্তিময় হইবে । কিন্তু তোমার 
চক্ষু যদি মন্দ হয়, তবে তোমার সমস্ত 
শরীর অন্ধকারময় হইবে । অতএব 
তোমার আন্তরিক দীপ্তি যদি অন্ধকার 
হয়, সেই অন্ধকার কত বড়!” শী 


৫. পর্দাঃ পবিত্র কুরআনে নারী- 
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“মুমিনদিগকে বল, তাহারা যেন 
তাহাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং 
তাহাদের লজ্জা স্থানের হিফাযত করে; 


যদি মস্তক আবৃত না রাখে, সে চুলও 
কাটিয়া ফেলুক; কিন্তু চুল কাটিয়া 
ফেলা কি মস্তক মুগ্তন করা যদি স্ত্রীর 
রাখুক |” 


জন্ত, পতনে মৃত জন্ত, শৃংগাঘাতে মৃত 
জন্ত এবং হিংস্র পশুতে খাওয়া জন্ত; 
তবে যাহা তোমরা যবেহ করিতে 
পারিয়াছ তাহা ব্যতীত, আর যাহা মূর্তি 
পুজার বেদীর ওপর বলি দেওয়া হয় 
তাহা 1? 

বাইবেলেও অবিকল বলা হয়েছে, আর 
শুকর তোমাদের পক্ষে অশুচি; তোমরা 
তাহাদের মাংস ভোজন করিবে না 
তাহাদের শব স্পর্শও করিবে না ।” 

রক্ত ও গলা টিপিয়া মারা প্রাণীর মাংস 
ও ব্যভিচার হইতে পৃথক থাকা 
তোমাদের উচিত ।৯ “কতক লোক 
অদ্যাপি প্রতিমার সশ্রবে থাকায় 
প্রতিমার কাছে উৎসৃষ্ট বলি জ্ঞানেই 
বলি ভোজন করে; এবং তাহাদের 
সংবেদ দুবর্বল বলিয়া কলুষিত হয় 1” 
৭. তালাক: কুরআনে বিয়ে-বিচ্ছেদ বা 
তালাককে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে । 
তবে অনন্যোপায় হলে নারী-পুরুষ 


৬. খাদ্য: কুরআনে প্রধানত হারামকৃত 
খাদ্যগ্তলো সম্পর্কে বলা হয়েছে, 
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রে ৬ 


শি টুপ 


উভয়ের তালাক দেওয়া ও নেওয়ার 


অনুমতি রয়েছে, 

6552 ১ ১555প0৫)৮2৫ ১:4৮ 2১৫৫ 
(৮৫ ৩১ ৬ ধু 
“তালাক দুইবার | অতঃপর স্ত্রীকে হয় 
বিধিমত রাখিয়া দিবে অথবা সদয়ভাবে 
মুক্ত করিয়া দিবে 1১১ 
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বাইবেলে বিবাহ বিচ্ছেদ অনুমোদিত: 


ত্বকছেদনের জন্য আটদিন পূর্ণ হইল, 


“কোন পুরুষ কোন স্ত্রীকে গ্রহণ করিয়া 


তখন তীহার নাম যীশু রাখা গেল 1১৫ 


বিবাহ করিবার পর যদি তাহাতে কোন 


খতনার এই চিরন্তন বিধান পরবর্তীতে 


প্রকার অনুপযুক্ত ব্যবহার দেখিতে 


পৌল এসে রহিত করেন, “দেখ, আমি 


পায়, আর সেই জন্য সে স্ত্রী তাহার 
দৃষ্টিতে প্রীতি পাত্র না হয়, তবে সেই 


পৌল তোমাদিগকে কহিতেছি, যদি 
তোমরা ত্বকছেদ প্রাপ্ত হও, তবে খিস্ট 


পুরুষ তাহার জন্য এক ত্যাগ পত্র 


হইতে তোমাদের কিছুই লাভ হইবে 


লিখিয়া তাহার হস্তে দিয়া আপন বাটা 
হইতে তাহাকে বিদায় করিতে 


পারিবে ২ আর যিশু বলেন, 
ব্যভিচারী না হওয়া পর্যন্ত তালাক দিতে 
পারবে না। 


৮. খতনা: খতনা ইসলাম ও খিিস্টবাদ 
উভয় ধর্মে স্বভাবজাত বিধান হিসেবে 
পরিগণিত: 


(৮:43 এ পর ০৪ 452 তে 
৩ _ 2 52 এ সঁ- এ 
০3 3 ০৭ (389 ২5০31 

./০১০০ ০৪ 
হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) হতে 
“পাচটি বিধান স্বভাবজাত খতনা 
করানো ...লজ্জাস্থানের লোম মুগ্ডানো, 
নখ কাটা, বগলের লোম উপড়ানো, 
গোঁফ খাটো করা 1১৩ 


বিদ্যমান ছিল: র 
আরও কহিলেন, তুমি ও আমার নিয়ম 
পালন করিবে; তুমি ও তোমার 
ভাবীবংশ পুরুষাণুক্রমে তাহা পালন 
করিবে । তোমাদের সহিত ও তোমার 
ভাবী বংশের সহিত কৃত আমার যে 
নিয়ম তোমরা পালন করিবে, তাহা 
এই, তোমাদের প্রত্যেক পুরুষের 
ত্বকছেদ হইবে । তোমরা আপন আপন 
লিঙ্গাগ্রচর্্ম ছেদন করিবে; তাহাই 


না ১৬ 


৯. পাপ ও পাপের ক্ষমা: পবিত্র 
কুরআনে উল্লেখ রয়েছে, 
৫৮৫ ৩4565455৩5৩ 


90৫6620665০ 
“যাহারা তওবা করে, ঈমান আনে ও 
সৎকর্ম করে । আল্লাহ উহাদের পাপ 
পরিবর্তন করিয়া দিবেন পুণ্যের দ্বারা । 
আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু 1১৭ 
বাইবেলে ও অবিকল বক্তব্য বিদ্যমান: 
“অধিকন্তু দুষ্ট লোক যদি আপনার কৃত 
সমস্ত পাপ হইতে ফিরে, ও আমার 
বিধি সকল পালন করে, এবং ন্যায় ও 

রণ করে, তবে সে অবশ্য 
বাচিবে; সে মরিবে না। তাহার 
পৃরর্বকৃত কোন অধর্ম্ম তাহার বলিয়া 
স্মরণে আনা যাইবে না; সে যে 
ধর্মাচরণ. করিয়াছে, তাহাতে 
বাচিবে ১৮ 
১০. কর্ম ফল বা প্রায়শ্চিত্ত: মানুষ 
তার নিজ নিজ কর্মের জন্য নিজেই 
দায়ী । একজনের দোষ অন্যজনের 
ওপর চাপানো হবেনা, 
ও) 3১52058৮৮55 8025 1৮ 
34 
“কোন বহনকারী অপরের বোঝা বহন 
করিবেনা, আর এই যে, মানুষ তাহাই 
পায় যাহা সে করে 1১৯ 
বাইবেল পুরাতন নিয়মের বক্তব্য 
অনুসারে পাপের বোঝা নিজেকে বহন 


তোমাদের সহিত আমার নিয়মের চিহ্ন 


করতে হবে, “সন্তানের জন্য পিতার, 


হইবে ।১৪ এ বিধান হযরত ইসমাঈল 


ও হযরত ইসহাক 4৫ঘবিটি-এর 
সন্তানদের মধ্যে ও অপরিবর্তিত ছিল । 


কিম্বা পিতার জন্য সন্তানের প্রাণদণ্ড 
করা যাইবে না; প্রতিজন আপন আপন 
পাপ  প্রযুক্তই প্রাণদণ্ড ভোগ 


হযরত ঈসা /প নিজেও খতনা 
করিয়েছেন যেমন বাইবেলে উন্মেখ 
রয়েছে, “আর যখন বালকটির (যীশুর) 


করিবে 1২০ যীশুও অবিকল বলেছেন, 
“কারণ তোমার বাক্য দ্বারা তুমি 
নির্দোষ বলিয়া গণিত হইবে, আর 


তোমার বাক্য দ্বারাই তুমি দোষী বলিয়া 
গণিত হইবে ২১ [চলবে 


লেখক: প্রভাষক, ককসবাজার আদর্শ মহিলা 
কামিল মাদরাসা 


১ আল-কুরআন, সুরা আল-ইসরা, ১৭:৩১, 
ইসলামিক লা বাংলাদেশ, ঢাকা 
(উনবিংশ মুদ্রণ: জানুয়ারি ১৯৯৭), পৃ. 
৪৪২ 

২ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
মি, ৫:২৮৫, বাংলাদেশ বাইবেল 


১ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, ১ 

করিহ্ীয়, ১১:৬, প্রাপ্ত, পৃ. ২৯৯ 

* আল-কুরআন, সূরা ভাল-মায়িদা, ৫:৩, 

প্রাপতক্ত, পৃ. ৪১ 

” পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
দ্বিতীয় বিবরণ, ১৪:৮, প্রাপ্তক্ত, পৃ. 
২৯২-২৯৩ 

৯ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
প্রেরিত, ১৫:২৯, প্রাপ্ুক্ত, পৃ. ২৩৫ 

” পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, ১ 
করিহীয়, ৮:৭, বাংলাদেশ বাইবেল 
সোসাইটি, ঢাকা, পৃ. ২৯৫ 

১. আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, 
২:২২৯, প্রাপ্তক্ত, পৃ. ৫৭ 

১২ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
দিতীয় বিবরণ, ২৪:১, প্রাপ্তক্ত, পৃ. 
৩০৬-৩০৭ 

তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ২২১, হাদীস: ৪৯ (২৫৭) 

বাইবেল 


১ 


২৫:৭০, প্রাপ্তক্ত, পৃ. ৫৮৫ 

৯” পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
বিহিক্কেল, ১৮:২১-২৩ প্রাপ্তক্ত, পৃ. ১২২০ 

৯. আল-কুরআন, সরা আন-নাজম, 
৫৩:৩৮-৩৯, প্রাণ্তক্ত, পৃ. ৮৭২-৮৭৩ 

২, পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
দ্বিতীয় বিবরণ, ২৪:১৬, প্রাপ্ত, পৃ. 
৩০৭-৩০৮ 

২ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
মি ১২:৩৭, প্রাপ্তক্ত, পৃ. ২২ 
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আ।লো।র। ।প।থে 


র বৃকে যত বল 

কৃতিত্বময় জীবনের অধিকারী হতে চায় সব মানুষ | অন্যের 
কৃতিত্বে গা জ্বললেও মূল কৃতিটাকে সবাই পসন্দ করে । 
কৃতিত্বের অধিকারী হতে হলে মানুষকে অনেক কিছু করতে 
হয় । আজ এ প্রসঙ্গে কয়েক কথা বলতে চাই | কৃতিবান 
হওয়ার জন্য যেসব জিনিসকে মানুষ নমুনা হিসেবে গ্রহণ 
করতে পারে, তার একটি হলো বৃক্ষ । বৃক্ষের দু'টি দিক 
মানুষের জন্য জীবন্ত আদর্শ । 

একটি বীজের বৃক্ষ হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের ভাজে-ভাজে 
বিছানো আছে বহু শিক্ষা, বহু গ্রহণীয় বিষয় । বৃক্ষ নিজের 
উদ্গমলগ্ন থেকে পরিণত পর্যায় পর্যন্ত সবধরনের পক্ষপাত 
থেকে মুক্ত থাকে । বৃক্ষ নিজের অস্তিত্বের বিকাশায়নে কারো 
সাথে পক্ষপাতের আচরণ করে না| একটি বৃক্ষ অপর এক 
বৃক্ষের বীজ থেকে জন্ম গ্রহণ করে । ধীরে-ধীরে সে বেড়ে 
ওঠে সম্পূর্ণ পক্ষপাতহীনভাবেই | বেড়ে ওঠার পথে সে 
বহু জিনিস থেকে সহযোগিতা নেয়, শক্তি সঞ্চয় করে । 
এতে তার কোনো সংকোচ নেই, নেই অভিমান ও 
পক্ষপাতও । সে সূর্য থেকে আলো গ্রহণ করে । আসমান ও 
মেঘ থেকে সঞ্চয় করে পানি । বায়ুমগ্ডল থেকে বাতাস টেনে 


পচে-গলে সে নিঃশেষও হতে চায় না। সে চেষ্টা চালিয়ে 


যায়- ভীষণ চেষ্টা, যেন মাটির উপর মাথা উচু করে দীড়াতে 
পারে । কিছুদিন পর পেয়ে যায় চেষ্টার সুফল | মাথা উচু 
করে দীড়ায় জমিনের উপর | কেমন বিশ্রী ন্যাংড়াভাবে গজে 
ওঠে একটি চারা | পরে সে গাছ হয়; বৃক্ষ হয় । ডালাপালা 
ছড়িয়ে যোগ দেয় সবুজের সমারোহে । মানুষকে দান করে 
ফুল ও ফল । পুরো জগতকে ভরিয়ে তুলে বসন্তে ৷ রূপরস- 
গন্ধের নিটোল সমারোহ পৃথিবীকে মর্মরিত করে, ফলে 
মানুষের মন মদির আকুলতায় হয়ে ওঠে আবেশমুদ্ধ । 
এছাড়াও বৃক্ষ রক্ষা করে পবিবেশের ভারসাম্য ৷ তাই বৃক্ষের 
বুকে যে অদম্য বল ও উদারতা, তার তারিফ না করে উপাই 
নেই। 

মানুষ তার গায়ে পাথর মারে, কিন্তু সে তাদের উৎসর্গ করে 
নিজের ফল । রৌদ্রে সে ঝলসে যায়, কিন্তু মানুষকে দান 
করে শীতল ছায়া | সর্বোপরি যখন তাকে কেটে ফেলা হয়, 
তখনো সে ভুলে না চিরবন্ধু মানুষকে । বিচিত্র ফার্নিচার হয়ে 
আলোকিত করে মানুষের ঘর | আগুনে পুড়ে ফেলুন, তবু 
আপনাকে ভুলে না; তখনও আপনাকে দান করে আলো ও 
তাপ। 


নেয়। জমিন থেকে চুষে নেয় মাটি ও উর্বরতা | এসব 
জিনিসের দানে ও অবদানে ক্রমে বিকশিত হয় একটি বৃক্ষ । 
ফলে একটি নগন্য বীজ একটি বিশাল ছায়াবিস্তারী বৃক্ষে 
পরিণত হয় । এ দীর্ঘ পথপরিক্রমায় কোনো বৃক্ষ বড়াই ও 
পক্ষপাতের আশ্রয় নেয় না। অন্যথায় কখনো একটি বীজ 
বৃক্ষ হতে পারত না। 


মানুষ ও বৃক্ষের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে এক নিবিড়তম 
সম্পর্ক, রয়েছে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা | বিশেষ করে 
মানুষ ও উদ্ভিদের পরস্পরের দেহাপোযোগী সামগ্রীর জন্য 
একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল । মানুষ কার্বন-ডাই-অক্সাইড 
ত্যাগ করে শশ্বাস-প্রশ্বাসের সময়) এবং অক্সিজেন গ্রহণ 
করে । অন্যদিকে, উদ্ভিদ অক্সিজেন ত্যাগ করে এবং কার্বন- 


বৃক্ষের মাঝে আমাদের জীবনের জন্য আরেকটি আদর্শ 
হলো তার সহনশীলতা ও পরোকার | তার সাথে খারাপ 


ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে । পৃথিবীতে বৃক্ষের পরিমাণ হ্রাস 
পেতে থাকলে এক সময় মানুষের নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হবে 


ব্যবহার করা হলেও সে আমাদের সাথে বরারবই ভালো 


বলে মন্তব্য করেছেন বিজ্ঞানীরা । 


ব্যবহার করে। বৃক্ষের জন্মলগ্নের দিকে তাকালে দেখতে 
পাই, একটি বীজ পচা-দুর্গন্ধময় মাটিতে পুতে দেওয়া হয়, 


মানৃষও যদি বৃক্ষের মতো সবধরনের হিংসা-বিদ্বেষ ও 
পক্ষপাতের পক্ষাঘাতব্যাধি থেমে মুক্ত থেকে নিঃস্বার্থে ও 


অথচ সে কোনো অভিযোগ করে না। মানুষের এ 


নিঃশর্তে সৃষ্টির সেবা করে যায়, এবং বৃক্ষের মতো নিজের 


অবিচারের বিরুদ্ধে সে ক্ষেপে ওঠে না । কিন্তু মাটির নিচে 


স্বভাব গড়তে পারে, তা হলেই সে অর্জন করতে পারে মহত্ত 
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ও মর্যাদা, লাভ করতে পারে উত্তম প্রতিদান, পেতে পারে 
আখেরাত-জগতের ফলে-ফুলে ভরা জান্নাতের বাগান | 
বিশ্বকবি হাফেজ সিরাজীর ভাষায়, 


কিন্তু ফলশালী হলে এ তরুগণ 
অহঙ্কারে উচ্চশির না করে কখন 
ফলশূন্য হলে সদা থাকে সমুন্নত 
নীচ প্রায় কার ঠাই নহে অবনত 


হাফেজ! করিবে যদি মহত্ত প্রলাভ/তরুর সমান কর আপন 
স্বভাব । (অনুবাদ : কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার [১৮৩৭-১৯০৭]) 


ঘীন্মের গবের হারিয়ে হায় বাগানের গৌরব 

গাছ অবশ্যই জমিনের অলঙ্কার | গাছের অলঙ্কার পাতা | 
পাতা হলো গাছের পোষাক । এই পাতাই ডালকে উলঙ্গতা 
থেকে হেফাজত করে | সেই সাথে রেশমের মতো তুলতুলে 
মসৃণ সাজ পরিয়ে তাকে অলংকৃত করে | আমাদের দেশে 
তো প্রায় গাছের রঙ সবুজ হয়ে থাকে । শুনেছি, আমেরিকা 
ও কানাডা ইত্যাদি দেশে কোনো কোনো মৌসুমে পাতার 
রঙ হয়ে যায় লাল, সবুজ ও বাদামী । 

শরৎকালের শাসনে এসব রঙ-বেরঙের পাতাগুলো ঝরে 
যায়, এমনকি গ্রীষ্মকালে গাছগুলো একেবারে বিবস্ হয়ে 
পড়ে । কিন্তু কিছুদিন পর এ অবস্থার অবসান ঘটে । শুরু 
হয় বসন্ত । আবার নতুন পাতা, নতুন মুকুল, নতুন রঙ; 
নতুন আর নতুন; নতুনের সমারোহ । সবুজের সাজে, নব 
সাজের স্রোতে প্রাবিত হয় পুরো জমিন | সবুজের সমারোহ 
মাতিয়ে তুলে আসমানকে । আসমান এ দৃশ্য দেখে 
ভালোবাসার উত্তাপে বিগলিত হয় । ভালোবাসার বৃষ্টিবর্ষণ 
নিবেদন করে জমিনের কাছে । 
বিচিত্র মৌসুম, রঙ ও বৃক্ষের এ পৃথিবী একমাত্র আল্লাহরই 
গড়া । পৃথিবীতে মানুষের মর্যাদা একটি নগন্য পাতার চেয়ে 
বেশি ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা মানুষকে অন্যান্য 
সৃষ্টির ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন । তাকে দান করেছেন সর্বোচ্চ 
আসন ও মর্যাদা । দিয়েছেন ইচ্ছা ও এখতিয়ারের রাজত্ব 
গৌরব | বিবেক-বুদ্ধিসহ দান করেছেন আরো অনেককিছু । 
পৃথিবীর পরের জগতে রেখে দিয়েছেন আরো মহাপ্রাপ্তি 
-চিরদিন আল্লাহর বন্ধুত্বের ছায়ায় থাকার মতো নেয়ামত । 
কিন্ত আহ! আমরা মানুষরা তো ভুলে গিয়েছি সবকিছু । 
যেসব সৃষ্টির ওপর আমাদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল, 
আমরা তাদের মতো কিংবা তাদের চেয়েও বহু নিচের স্তরে 


বা নাই করুন, সে কিন্তু প্রকৃতির নীরব ভাষায় আপনাকে 
শিক্ষা দিয়েছে । কী শিক্ষা? প্রতিটি মানুষ পৃথিবীর বাগানে 
একটি পাতার মতোই ফুটেছিল। যে বাগানে তার ফোটা, 
সে বাগানের গ্রীম্মও অবধারিত | গ্রীষ্ম ধেয়ে আসছে দ্রুত । 
আজ নয় কাল আপনার বাগানকে সুনসান করে দিবে 
গ্রীষ্মের গর্বে একদিন হারিয়ে যাবে বাগানের গৌরব । 


শেকড়ের সেচ্ছাদফন- নতুন শির উদ্বোধন 
গাছের এক অংশ শেকড়, যা মাটির নিচে দফনায়িত, 
আরেক অংশ তার শাখা-প্রশাখা, যা লোকচোখে স্পষ্টায়িত । 
কারো কারো মন্তব্য, গাছের যেটুকু অংশ জমিনের উপরে 
থাকে, তার প্রায় সমান অংশ শেকড়ের আদলে জমিনের 
নিচে লুকায়িত থাকে | গাছ নিজের অস্তিত্বের অর্ধেকাংশকে 
সবুজ-শ্যামল চেহারায় ততক্ষণ পর্যন্ত জমিনের উপর দীড় 
করাতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের দ্বিতীয় 
অর্ধেকাংশকে জমিনের নিচে দফন করার জন্য স্বেচ্ছায় 
প্রস্তুত না থাকে । গাছের এ আদর্শটি মানবজীবনের জন্য 
আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় শিক্ষা । এখান থেকে মানুষ বোঝে 
নিতে পারে, জীবন-বিনির্মাণ ও দৃট়ায়নেরর জন্য তাকে কী 
কী করতে হবে । 

শেকড় নিচের দিকে, আর ফল উপরের দিকে - এটি 
আল্লাহর অমোঘ নিয়ম । গোলাপ ফুল রঙ ও সুগন্ধির এক 
মানদপ্তিক সমষ্টি, যা প্রকাশ পায় শেকড়ের মাধ্যমে নয়; 
শাখাপ্রশাখার মাধ্যমে । কিন্তু গোলাপের এ মান ও মানদণ্ড 
স্বয়ংক্রিয়ভাবে অর্জিত হয় নি। এর জন্য গোলাপ গাছের 
একটি শেকড়কে হারিয়ে যেতে হয়েছে মাটির নিচে। 
তবেইনা সে ছড়াতে পারে মনমাতানো ঘ্রাণ । গাছের সব 
শক্তি মূলত শেকড়েই | সেই শেকড়কেই সমাধি দিতে হয় 
কাদার নিচে । শেকড়ের এ স্বেচ্ছাসমাধিতেই জীবন লাভ 
করে নতুন এক শক্তি । 

আমরা তৃত্তিভরে ফল খাই, ফুলের গন্ধে মেতে উঠি, কিন্তু 
শেকড়ের আত্মোৎসর্গের কথা ঠিকই ভুলে যাই । আমরা 
সফলতা ও স্বচ্ছলতার আশায় মত্ত হই, কিন্তু ভুলে যাই 
সাধনভূমির গভীরে শেকড় জমানোর কথা । 

গাছ জমিনের উপর দাঁড়িয়ে থাকে । কিন্তু সে জমিনের নিচে 
নিজের শেকড় আমানত রাখে । গাছ নিচ থেকে উপরের 
দিকে বাড়ে; উপর থেকে নিচের দিকে নয় । গাছ আল্লাহর 
কুদরতের ভাষা-শব্দহীন এক শিক্ষক । তার দেওয়া শিক্ষা 
মহান ও মূল্যবান । মানবজাতির পাঠশালায় তার শেখানো 
অমূল্য পাঠ : পৃথিবীতে অভ্যন্তরীণ দৃঢ়তা ছাড়া বহির্সফলতা 
সম্ভব নয় । 


নেমে এসেছি। কিন্তু যেভাবেই যাপিত হোক আমাদের 
জীবন, একদিন গাছের পাতার মতো ঝরে পড়তেই হবে । 

গাছের পাশ দিয়ে হেটে যাচ্ছেন আপনি । ঝুলে-থাকা গাছের 
ডাল থেকে একটি পাতা ঝরে আপনার সামনে পড়ল । 
পাতাটি হাতে উঠালেন । এরকম হয়তো অনেকবার হয়েছে 
আপনার জীবনে । আপনি এ পাতা হাতে তুলে চিন্তা করুন 


আল্লাহ তাআলা দু'ধরনের গাছ সৃষ্টি করেছেন। এক. 
ফলবান গাছ। দুই. ফলহীন লতাপাতাময় গাছ । ফলহীন 
গাছ বা লতা মাসের ভেতর বড় হয়ে মাসের ভেতর মরে 
যায় । পক্ষান্তরে গাছ বড় হয় বহু বছরে । তাই সে জমিনের 
উপর দীড়িয়ে থাকে বহু বছর, এমনকি শতাব্দী পর্যন্তও | 
কেন দু'প্রকারের গাছের সৃষ্টিঃ অহেতুক নয়। এতে 
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জগতে সফলতা অর্জনের কলকজা 


শেখার জন্য | 
জীবন ও জাতির বিনির্মাণে 
আমাদেরকে কদুর লতার মতো ছড়ালে 


হবে না, বাড়তে হবে গাছের মতো- 
শক্ত মাটিতে শেকড় চারিয়ে, দীর্ঘ 
জীবনের আশায় বুক বেঁধে । কদুর 
লতা দিনে দিনে বাড়ে । মাসের 
ভেতরেই ছড়িয়ে পড়ে বিশাল 
জায়গাজুড়ে ৷ কিন্তু মাসের ভেতরেই 
আবার শুকিয়ে মরে যায় । প্রথম লাফে 
যত দীর্ঘ জায়গাই পারুক সে, 
মাসখানিকের ব্যবধানে তাকে দেখা 
যায় মানুষের পায়ের তলায় দলিত 
হতে । পক্ষান্তরে গাছ বাড়ে খুব ধীরে । 
বছরের পর বছর পার হয়ে বড় হয় 
একটি বৃক্ষ । কিন্তু সে পরিমাণে তার 


গপ্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে । 

*লেখা 4১-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে 
প্রয়োজনীয় মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে । 
কোন ক্ষেত্রে £৬-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

*আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ জরুরি | 
ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় ৷ অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / মূলগ্রন্থের 


শেকড়ও মজবুত হতে থাকে মাটির 
পেটে । গাছ উপরে যতটুকু বাড়ে 
ততটুকু তার শেকড়ও ছড়িয়ে পড়ে 
মাটির ভাজে-ভাজে | সে শেকড় মাটির 
গভীর থেকে নিজের খোরাক সঞ্চয় 
করে | এসব চেষ্টা ও কৌশলের পরেই 
একটি বৃক্ষ বিকশিত হয়ে বেঁচে থাকে 
বছরের পর বছর, এমনকি শতাব্দীর 
পর শতাব্দী | 

তেমনিভাবে মানুষের জীবন ও জাতির 
স্থায়ী নির্মাণে বিস্তৃতির চেয়ে মুড 
বেশি প্রয়োজন | দৃঢ়তা ছাড়া বি 
মানে ভিত্তিহীন ঘর | আর ভিত্তিহীন 
ঘরের মতো জীবন গড়লে নি 
সফলতা পরিপূর্ণ অধিকারে তে 
আসেই না, বরং তাতে রয়ে যায় প্রচুর 
ফাক ও ফাকি | 
মানুষের জীবনে গ্রহণ করতে হয় 
গাছের জীবনবিকাশের ধীর অথচ দৃঢু 
ধারাটি । আমরা যদি জীবনের 
শক্তিশালী ও স্থায়ী নির্মাণ চাই, তা 
হলে কষ্ট, সাধনা ও ধের্ষের পাহাড় 
ডিঙাতে হবে | জীবনকে যদি শিশুদের 
খেলাঘর মনে করি, তা হলে মুহূর্তে তা 
গড়া যাবে ঠিক, কিন্তু আবার মুহুর্তেই 
তা ভেঙে পড়বে । গড়তে যা না সময় 
লাগে, তার চেয়ে অনেক কম সময়ে 


নী 


ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে | 


গপ্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 


ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে | যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সনানূল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. ₹ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭ । ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয় । 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

গ লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি । 

গগ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 


দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা আত-তাওহীদে ছাপা হয় না। 


চি 
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৬ | 


রোম সম্রাটের 
দূত এসেছেন 


70... 


হরণ করে নিয়েছেন । আমি বনে 
মুখোমুখি হয়েছি, কখনো এতটুকুন 


মদীনার দরবারে | উদ্দেশ্য 


বিচলিত হইনি । যুদ্ধের ময়দানে রণ- 


অর্ধং-জাহানের খলীফা আমীরুল 


দামামার ঝংকারে ব্যঘ্ের মতো হামলে 


মুমিনীন ওমর (রা) এর সাক্ষাৎ লাভ। 


পড়েছি প্রতিপক্ষের ওপর । যতই 


তার নেতৃত্বের খ্যাতি কীভাবে সারা 


আঘাত খেয়েছি, ততই শক্ত হয়েছি। 


জাহানে ছড়িয়ে পড়ল তার রহস্য আর 
খলীফার ক্ষমতা ও রাজকীয় প্রতাপ- 
আন্দা করবেন নিকট থেকে । কিন্তু 
মদীনায় পৌছে তিনি একেবারে 


কিন্তু নিরস্ত্র এই লোকটি শুয়ে আছেন 
মাটির ওপরে । অথচ তার ভয়ে আমার 
সর্বাঙ্গ কীপছে থরথর করে । কাহিনীর 
এ পর্যায়ে ভয়ের প্রসঙ্গ আসাতে 


হতাশ | রাজধানীর কোনো জৌলুস 


মওলানার ভাবধারা চলে গেল আরেক 


আল্লাহকে যে ভয় করে 
তাকে ভয় পায় মানব দানব 


এসব চিন্তা মাথায় শ্রদ্ধায় বিনয়ে 
দাড়িয়ে থাকেন দূত । কিছুক্ষণ পর ঘুম 
ভাঙ্গে ইসলামি জাহানের খলীফার । 
বিনয়ে এগিয়ে গিয়ে দূত সালাম 
জানায় খলীফাকে | কারণ কথার আগে 
সালাম দেওয়া ইসলামের রীতি । 
সালামের জবাব দিলেন হযরত ওমর 
(রাি.) আর দূতকে অভয় দিয়ে কাছে 
ডেকে বসালেন। খলীফার প্রতি 
রোমান দূতের ভয় ও শ্রদ্ধা আর 
খলীফার পক্ষ হতে প্রশান্তির অভয় 


কিংবা খলীফার রাজ-প্রাসাদ তার 


জগতে | তিনি এখন ভয়ের রহস্য ব্যক্ত 


নজরে পড়ছে না। লোকেরা তার 
জিজ্ঞাসার জবাবে বলল, আমীরুল 
মুমিনীনের কোনো প্রাসাদ নেই | তিনি 
থাকেন মামুলি খুপরি ঘরে । এখন 
জনগণের হাল-অবস্থা দেখতে বাইরে 
কোথাও গেছেন । উদ্রান্ত বিদেশি লোক 
দেখে এক বেদুইন মহিলা বলল, ওই 
যে দূরে বাগানে তপ্ত রোদে খেজুর 
গাছের ছায়ায় খলীফা শায়িত । 

এক অজানা ভয়ে দূতের অন্তর তখন 
কেঁপে উঠল । দূত এগিয়ে গেলেন 
বাগানের দিকে । কিন্তু ঘুমন্ত খলীফার 
ভাবমূর্তির আবেশে দূর থেকেই দূতের 
শরীর কাপতে লাগল । তবে কিসের 
এক অজানা প্রশান্তি নেমে আসল তার 
মনের আঙ্গিনায় । দূত মনে মনে 
বরিত হয়েছে; কিন্তু কোনো রাজা- 
বাদশাহকে ভয় পাইনি কোনো দিন । 
অথচ আজ গাছের তলায় ঘুমিয়ে থাকা 
এই মামুলি লোকটি আমার হুশ-জ্ঞান 


জানুয়ারি'১৪ 


করে বলছেন, 

৬০৮ টা )| 01 ০৮1 0 ৫ 
৬০০০ ঠৈ, ক ১/ ০11 ৮৫ 
“এই আতঙ্ক আল্লাহর, কোনো মানুষের 

কারণে নয়, 

ছেড়া তালি আলখন্লা পরা এই মানুষের 
ভয় নয় ।' 

শুধু তাই নয়, 

8 (2, 0) 4 ৮% 
১130150521৮ 
'আল্লাহকে যে ভয় করে তাকওয়ার 

পথে চলে 

তাকে ভয় পায় মানব-দানব আরো 
যারা দেখে ॥ 

হাদীস শরীফে বর্ণিত, “যে আল্লাহকে 
ভয় করে, সবকিছু তাকে ভয় করে 
চলে, আর যে আল্লাহ ছাড়া অন্য 
কিছুকে ভয় করে, আল্লাহ তাকে 
সবকিছু দিয়ে ভয় দর্শান ৷ 


বাণীর প্রসঙ্গ আসাতে মওলানার চিন্তা 
আবার চলে গেল আরশে আযীমে । 
আল্লাহর সানিধ্য ও প্রশান্তি লাভের 
সহজ উপায়টি বাতলে দিচ্ছেন তিনি 
এভাবে, 


০৪৮ 015 ০18৬ & 


এ ৮8৮ 614) 4৯১ ৮৫ 
“তোমরা ভয় পেয়ো না" 
অভয়বাণী খোদায়ী আপ্যায়ন, 
ভয় করে যারা তাদের অভ্যর্থনার 
সুন্দর আয়োজন । 
যারা জীবনযাত্রায় আল্লাহকে ভয় করে 
চলে, তাদের অভ্যর্থনায় বলা হয় 
“তোমরা ভয় পেয়ো না। তোমাদের 
কোনো ভয় নেই । এ হলো যারা 
তাকওয়ার জীবন যাপন করেন তাদের 
আথিতেয়তার সুন্দর আয়োজন । 
কুরআন মজীদের সূরা ফুসসিল্লাতের 
একটি আয়াতের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে 
এখানে । 


[ তাত্তার্তহাদ ৪৩ 


0%1528 $ 20৫12 00৫1৩ 
৮5 555 সিনা ৪৫ 
“যারা বলেছে, আমাদের প্রভু এক। 
এরপর এই ঘোষণার ওপর অবিচলতা 
প্রদর্শন করেছে, তাদের ওপর 
ফেরেশতারা অবতরণ কণ্ডে এই 
অভয়বাণী নিয়ে যে: তোমরা ভয় 
পেয়োনা, দুশ্চন্তাগ্রস্তও হয়োনা । আর 
সেই জান্নাতের সুসংবাদ নাও, যার 
ওয়াদা তোমাদের দেওয়া হয়েছিল ।”১ 
মওলানা বলেন, 

১৮ 0411) ॥ / 4৮7 
8516-76-57 
“যে তাকে ভয় করে তিনি তাকে নির্ভয় 

করেন 


ভয়ে বিচলিত যে, তার অন্তরে প্রশান্তি 
আনেন ।'২ 


১ আল-কুরআন, সুর? ফুসসিলাত, ৪১:৩০ 

২ মাওলানা রূমী, মসনবী মা নওয়ী, হামিদ 
(১৩৯৮ হি. _ ১৯৭৮ খরি.), খ. ১, পৃ. 
১৬৭-১৬৮ 


বি।শ্ব।-।সা।হি।ত্য 


দি 


খবর 


" সুখবর সুখবর সুখবর ই 
সরকারী ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশিন কর্তৃক স্বীকৃত প্রথম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় 
কওমী মাদ্রাসার দাওরা-ই-হাদীস পাশ ছাত্র-শিক্ষকদের অত্যন্ত স্বল্প 
ফিতে ইসলামিক স্টাডিজে বি. এ. অনার্সে ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ 


দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় 


চেষ্টগ্রাম ক্যাম্পাস) 
এ ছাড়াও নিম্নোক্ত কোর্সসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি চলছে 


13-13.4৯. 1৬.3.4৯-/2ণাএ 73:4৯ 

[03, (7177015), 999 ৫171৬. 13./. (77919) ৬.৬, 10 [075119] 1109810175 
10100101009, & 1৬.4৯, 10 [11819 9০10150০ 3.4. (0015) & ৮.৯ 00 15180015 905.0193 
73720 (955) 1৬1.170. 


ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 
চট্টগ্রাম 
হাই 7 ৬, রোড 7 ১, কসমো পলিটন আবাসিক এলাকা, পূর্ব 
নাসিরাবাদ, ফোন: ০১৮১৭-৭৫৮৫২৯, ০১১৯৫-৩৪৬৮৭৯ 
কক্সবাজার 
আবুল হোসেন ভবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার । 
ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 


কওমী মাদরাসার আসাতেন্জায়ে কেরামদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড়। 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


হাতল ভব উজ 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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জ্ট-এর শত মুজিযা টি 
মূল: শায়খুল আদব মাও. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান উসমানী পর ূ 
অনুবাদ: মু. সগির আহমদ চৌধুরী 
কাব্যানুবাদ: কৰি মাহমুদুল হাসান নিজামী 


0১৭॥ 

এঁশী বাণীর ইশারাতে যত সুখ-দুঃখের আগাম বাণী, 
নাজ্জাশীর মৃত্যুর খবর রাসূলুল্লাহই জানান আগাম 
রাসূলুল্লাহ হাবীবাল্লাহ তাইতো তাহার নাম, 

পারস্য রাজভা-ারের একদিন মালিক হবে মুসলমান 
সেই বাণী দিয়েছিল রাসূলুল্লাহ আগাম । 


একদিন তো সারা বিশ্বে মুসলমানের হবে জয় 
তখন পরাজিতে সদ্যবহারে রাসূলুল্লাহর আদেশ হয় । 


কোন এক যুগের সেরা শক্তি পারস্য আর রুমান 
একদিন তবে ধ্বংস হবে বাণী দিলেন রাসূল আগাম, 
পশ্চিমাদের একটি দল হবে মুসলমান 
রাসূলাল্লাহর আগাম বাণী হলো আজ প্রমাণ, 
পশ্চিমাদের প্রতিপক্ষ সদা হবে মুসলমান 

এক গোষ্ঠীর ধবংস হলে আরেক পক্ষের হবে উত্থান, 
রাসূলুল্লাহর আগাম বাণী সত্য হলো আজ 
মুসলমানের বিরুদ্ধে পশ্চিমাদের যুদ্ধ সাজ । 


মধ্যরাতের নারী একা দূরের যাত্রী হবে 
বাঘ-মহিষও একঘাটে নিরাপদে রবে, 

তাও ছিল রাসূলুল্লাহর সত্য আগাম বাণী 

ওমর বিন আযিযের শাসনামল জানি । 
ধন-সম্পদের বিলাসিতায় সেই রাজত্ব হবে যান । 


পোষাকে-আষাকে ইবাদতে দেখে মনে হবে পাকা মুসলমান 
আবরণ দেখে তাদের কেহ বুঝিবে তারা বেঈমান, 
থাকিবে না তারা ইসলামের ভিতর বাহ্যিক আবরণ ছাড়া 
আল্লাহর নবী বলে গেছেন মুনাফিক হইলো তারা, 

কিয়ামত হবে না তখন অবধি হিজাযের আগুন বের হবে 
বসরা নগরীর উটের গর্দান সেই আগুনে ঝলকাবে, 
রাসূলুল্লাহর আগাম বাণী পূর্ণ হয়েছে প্রায় সবি 
বাকিগুলোও পূর্ণ হবে যা বলেছেন শেষনবী | 


জানুয়ারি'১৪ 


গ্র।স্থ।পর্যা।লো।চ।না 


গ্রন্থের নাম: ইসলামী সমাজ ও আমাদের যাপিত জীবন 
লেখক : খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 

প্রকাশক : ইবনে ইসহাক প্রকাশনী 

প্রচ্ছদ : সৈয়দ মুহাম্মদ দেলোয়ার হোছাইন 
প্রকাশকাল: ২০১৩ 


মূল্য £১৪০/ 

বিশিষ্ট লেখক, ব্লগার ও নেটওয়ার্ক ত্যান্টিভিস্ট খন্দকার 
মাওলানা হাবিবুল্লাহ কর্তৃক লিখিত ইসলামী সমাজ ও 
আমাদের যাপিত জীবন শীর্ষক গ্রন্থটি আমার দেখার সুযোগ 


তাওহীদসহ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম ও ব্লগে ছাপা হয়ে 
পাঠকদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। 
কাতারে প্রবাস জীবন কাটালেও দেশের রাজনীতি, শিক্ষা, 
সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি লেখকের প্রাণের যে টান রয়েছে 
স্থটি পড়লে তা সহজে অনুধাবন করা যায় । 

র লেখায় ইসলামী আদর্শের আলোকে সমাজ বিনির্মাণের 
[কটি মহৎ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় । তিনি অতীত এতিহ্যের 
আলোকে বর্তমানকে সাজাতে চেয়েছেন । আকাশ সম্পর্কিত 
ড. মরিস বুকাইয়ের বক্তব্য ও ডারউইনের বিবর্তনবাদের 
রহস্যের নির্মোহ পর্যালোচনা করেন। একজন মাদরাসা 
শিক্ষিত হয়েও তিনি নভোমন্ডল নিয়ে শিশু-কিশোরদের 
উপযোগী “ছোটদের বিজ্ঞান মহাকাশ পর্ব নামে আরো 
একটি গ্রন্থ রচনা প্রায় শেষ করেছেন, যা মাসিক আত- 
তাওহীদ-এ প্রকাশিত হচ্ছে ধারাবাহিকভাবে । 

বিজ্ঞ লেখক তীর চিন্তা-চেতনায় ও মননে একটি ইলমী 
উত্তরাধিকার বহন করে চলেছেন, যা তার লেখায় স্পষ্টত 
বিধৃত। তিনি চট্টগ্রামের পটিয়া আল জামিয়াতুল 
ইসলামিয়ার প্রাক্তন শায়খুল হাদীস ও বরেণ্য আলিমে দীন 
আল্লামা মুহাম্মদ ইসহাক কানাইমাদারী (রহ.)-এর যোগ্য 
সন্তান । মাওলানা হাবিবুল্লাহ _ ভাইয়ের বাবা আমার 
শ্লেহভাজন উস্তাদ ছিলেন । আমি তার কাছে পাচ বছর 
হাদীস, ফিক্হ ও আরবী সাহিত্য অধ্যয়ন করেছি। তার 
দু'ভাই মরহুম হাফেয মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ ও খন্দকার 
মুহাম্মাদ হামিদুল্লাহ যথাক্রমে আমার সতীর্থ ও ঘনিষ্টজন । 
তারা প্রত্যেকেই মেধাবী ও সৃজনশীল কর্মে উৎসাহী । 

বিজ্ঞ লেখক বিভিন্ন শিরোনামে গ্রন্থুটিকে বিন্যস্ত করেছেন । 
নিবন্ধগুলো বেশ সময়োপযোগী ও পাঠকদের চাহিদার সাথে 
সঙ্গতিপূর্ণ । স্বচ্ছন্দ বাক্য নির্মাণ, সরল ভাষা, ঝরঝরে 
বর্ণনাভঙ্গি ও উপাত্তনির্ভরতার কারণে ইসলামী সমাজ ও 
আমাদের যাপিত জীবন' গ্রন্থটি হয়েছে বেশ আকর্ষণীয় ও 
সুখপাঠ্য ৷ তথ্য উপান্তের উদ্ধৃতি প্রদানে আধুনিক নিয়ম 
(7২০99810) 1৬190)09৭01095%) অনুসরণ করা গেলে 
এবং গ্রন্থের শেষে একটি গ্রন্থপঞ্জি' সংযুক্ত করা গেলে এটি 
আরো বেশী গ্রহণযোগ্যতা পেত । পরবর্তী সংস্করণে আশা 
করি এটি করা যাবে । 

আমাদের প্রত্যাশা বিজ্ঞ গ্রন্থকার আগামী দিনগুলোতে আরো 
অধিকতর সাহিত্য চর্চা অব্যাহত রাখবেন এবং নতুন নতুন 
গ্রন্থ পাঠকদের উপহার দেবেন । আমি “ইসলামী সমাজ ও 
আমাদের যাপিত জীবন গ্রন্থটির ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা 
কামনা করি এবং দু'আ করি যেন আল্লাহ তায়ালা খন্দকার 
মাওলানা হাবিবুল্লাহ ভাইকে আরো কলমি খিদমতের 
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শি 


হয়েছে। বিজ্ঞ লেখক ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ 
উৎস থেকে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করে গ্রন্থটি দীড় 
করিয়েছেন । ফলে এটি হয়েছে 'জ্ঞানের আধার' । গ্রন্থটিতে 
সন্নিবেশিত বিভিন্ন নিবন্ধ ইতোমধ্যে মাসিক আত- 


তাওফিক দান করেন এবং উক্ত গ্রন্থ তার জন্য আখিরাতের 
নাজাতের যেন পাথেয় বনে, আমিন । 


ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 


জানুয়ার১৪ ____'্। আত্তার্তহীদ ৪৬ 


ক।বি।তা 


নল 
হৃদে যপে উম্মত 
মুহাম্মদ আবদুর রহীম 
আরবের নবী নিখিলের ছৰি 
তব মুহাম্মদ (সা.) নাম, 
আকুতি-মিনতি খোদার কাছে 
মক্কায় যার গ্রাম । 


যাহার জন্য খোদার খোদায়ী 
হৃদে যপে উম্মত, 
অন্যায় লাগি কোটি সাহাবা 
দিতো জান হসরত | 


আল্লাহর দীনে সপিয়ান, 
শক্রকে যিনি বুকে টেনেছিল 
তিনি তো মাহ মহিয়ান । 


ইসলামকে যে নিয়েছেন সদা 
ওহুদ না হয় বদর দেখ না 
করুণ সকল দৃশ্য । 


নিজের জন্য রাখেনি কিছু 
বিলাতো অটেল ধন, 
অষ্টার কাছে শ্রেষ্ঠ নবী 
ধ্যানে দানিত মন । 


হতাশ হয়ো না মুমিন শোন! 
তোমাদের নেই ভয়, 
আদর্শেতে হও আগুয়ান 
রাসুল (সা.) বিশ্বময় । 


আল্লাহকে যদি করতে রাজি 


যাহার জন্মে বিশ্ব ফুটিল 
না হয় সব মরুভূমি | 


জানুয়ারি”১৪ 


সমন্বয় 
মুহাম্মদ নিযামুদ্দীন 


কেউ মাতোয়ারা গোলাপের ঘ্বাণে 
জুলফিকার জোশ জাগায় কারো জীবনে । 
একে অন্যকে দেখে আড় চোখে, 


তা দেখে সত্য যে পালায় সুদূরে । 
অথচ, কী চমৎকার, দেখো চেয়ে_ 


গোলাপ ও জুলফিকার হাতে 


সিলেটের টিলার ওপর দীড়িয়ে 
ছড়াচ্ছেন হাসি রাশি রাশি 


বীর ও পীর হযরত শাহ জালাল 
পাশে সুরমা নদী যায় বয়ে । 


তুমি কতই না সুন্দর 
সাআদ বিন সাবের 
বিচিত্র শব্দ করে বয় 
স্রোতস্িনী নদী 
পাহাড়ের গা আকড়ে ধরে 
ঝরে ঝর্ণা নিরবধি 

চোখে যত যায় দেখা এ 
ফল ফসলের মাঠ 

মাথার উপরে ঝুলে থাকা এ 
আকাশ কত বিরাট? 

কোন শিল্পীর কারুকাজ 
কার কোন কারিগরে? 
হেসে দিশে হারা 

গ্রীষ্ম শীতের অনুভূতি 
বদল করে কারা? 

এই পৃথিবীর আলো বাতাস 
আকাশ থেকে পড়ছে খসে 
জোৎস্মা রাশি রাশি 

ফুলের সুবাস বয় বাতাসে 
পাখি উঠে ডেকে 

দেন যে দেখা মহান প্রভু 
নানান রূপে থেকে । 


| তাত্তান্তহীদ ৪৭ 
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ছোিদের বিজ্ঞান মহাকাশ পর্ব-১২ ও ১৩ 


17528 


বসরা এবার বৃহস্পতি 

সম্পর্কে কিছুটা ধারণা নিয়ে নাও 
থেকে দূরত্বের দিক দিয়ে বৃহস্পতি 
পঞ্চম গ্রহ এবং আকার আয়তনের 
দিক দিয়ে সৌরজগতের বৃহত্তমগ্রহ 
এটি । গ্রহ গুলোর মধ্যে এটি সব চেয়ে 
বেশি বড় হওয়ার কারণে বৃহস্পতিকে 
গ্রহের রাজা বলা হয়। এই গ্রহটি 
এতই বড় যে এর ভিতরে ১০০০টি 
পৃথিবী অনায়সে পুরে রাখা যাবে । 
বৃহস্পতি গ্রহের ইংরেজি নাম 
71719 | বৃহস্পতি গ্রহ অন্য সব গ্রহ 
থেকে আয়তনেও বড় এবং অন্য সব 


জানুয়ারি'১৪ 


গ্রহের সম্মিলিত ভরের চেয়ে এর ভর 
প্রায় আড়াই গুন বেশি । বৃহস্পতি সূর্য 
থেকে ৭৭.৮৪ কোটি কিলোমিটার দূরে 
অবস্থিত আর পৃথিবী থেকে এর 


দূরতৃপ্রায় ৮০ কোটি কিলোমিটার | দর 


এটি নিজ অক্ষের চার পাশে ৯.৮ 
ঘন্টায় একবার ঘুরে আসে । আর 
সূর্যের চার পাশে ঘুরে আসতে সময় 
লাগে ১১৮৬ বছর | তার মানে 
৯.৮ ঘন্টায় এক দিন হয় । কিন্তু এর ১ 
১১.৮৬ বছরে । 

বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলে ১০০ 
কিলোমিটার পুরো একটি গ্যাসীয় 
মেঘের স্থর আছে । এর তাপমত্রা ১২০ 
ডিগ্রি সেলসিয়াস প্রায় । তবে এর 
কেন্দ্রের তাপমাত্রা ডিগ্রি 
সেলসিয়াস । বৃস্পতি গঠিত হয়েছে 
হাইড্রোজেন দিয়ে | কিছুটা হিলিয়ামও 
আছে। ছোট বড় মিলে বৃহস্পতির 
উপগ্রহের সংখ্যা ৬৪, অধিকাংশের 
ব্যস ১০ কিলোমিটারের চেয়েও কম । 
তবে চারটি বড় উপগ্রহ আছে । এদের 


নাম আয়ো, ইউরোপা, গ্যানিমেড এবং 


ত দেখা যাচ্ছে গ্রহকে ঘিরে 
আছে বড় একটি বলয় বা রিং। এই 
বলয়ের কারণে শনি গ্রহকে মনে করা 
হয় সবচেয়ে সুন্দর গ্রহ । শনি গ্রহের 
ইংরেজি নাম 9৪80ণ। (স্যাটার্ন) । সূর্য 
থেকে দূরত্বের হিসেবে এটি ষষ্ট স্থানে 
রয়েছে। বৃহস্পতির পর এটি 
সৌরজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহ। 
গ্রহটি বৃহস্পতি থেকে ছোট হলেও এর 
বলয় কিন্তু অনেক বড় | শনির বলয়ের 
ভিতরে একশত কোটি বা এক বিলিয়ন 
পৃথিবী আনায়সে ভরে রাখা যাবে। 
(উইকিওইডিয়া) সূর্য থেকে এর গড় 
১৪৭১,২০,০০১০০০ 
কিলোমিটার । সূর্যের চার পাশে ঘুরে 
আসতে আমাদের হিসেবে ২৯.৪৬ 
বৎসর লাগে । এটি নিজ অক্ষের উপর 
একবার ঘুরতে সময় নেয় ১০ ঘণ্টা 
৩৯ মিনিট ২৪ সেকেন্ড । এই গ্রহের 
কেন্দ্রে রয়েছে পাথুরে উপকরণ । মধ্য 
ও উপরিভাগের অধিকাংশই 
হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম দিয়ে তৈরি । 
এর সাথে রয়েছে পানি, মিথেন এবং 
এ্যামোনিয়া। শনির উপরিভাগের 
৭০০০. কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত 
মেঘরাশির ওপর থেকে এই বলয়ের 
শুরুএবং তা প্রায় ৭8০০০ 
কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তুত। ২০০৭ 
সালপর্যন্ত শনির প্রায় ৬০টি উপগ্রহের 
সন্ধান পাওয়া গিয়েছে । শনির 
উপগ্রহের মধ্যে সব চেয়ে বড়টির নাম 
টাইটান | এটিতে প্রাণের অস্থিত্ব আছে 
কিনা তা নিয়ে গবেষণা চলছে । 

তথ্যসূত্র : উইকিপিডিয়া ও অনলাইন ব্লগ 


॥ আত্তান্তহীদ ৪৮ 


স্বা।স্থ্য।-।চি।কি।ৎ।সা 


এস এস সরকার 


[বিয়ে এক পবিত্র ও মধুময় বন্ধন । পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বিয়ের প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা 

হয়েছে। সত্যিকার অর্থে বিয়ে একটি প্রশান্তিময় ও ফুর্তিপূর্ণ ইবাদত । দু'একজন ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় 

প্রত্যেক নবী-রাসূল, ওলামা-মাশায়েখ, অলী-দরবেশ বিয়ে করেছেন এবং তাদের সন্তান-সন্ততি ছিল । 

মানবসভ্যতার বিকাশে বিয়ের বহুমাত্রিক অবদান রয়েছে। বিয়েতে রয়েছে অসামান্য উপকারিতা; এর 

মধ্যে মানববংশের বিস্তার, চারিত্রিক দৃঢ়তা অর্জন, জৈবিক চাহিদা পুরণ, শারীরিক-মানসিক প্রশান্তি লাভ 
এবং ইবাদতে মনোযোগ ও তনুয়তা অন্যতম । মানুষ যত তাড়াতাড়ি বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হবে, ব্যক্তিগত 
ও সামাজিক অপরাধ তত হাস পাবে । বিয়েবহির্ভূত শারীরিক মিলন জঘন্য পাপ ও দগ্ুনীয় অপরাধ । 
বানী-ত্ীর পারস্পরিক মিলনের জাগতিক উপকারিতাগুলো বিজ্ঞ লেখক বক্ষ্যমান নিবন্ধ চিত্রায়িত করার 

প্রয়াস পেয়েছেন; পাঠকদের উদ্দেশ্যে তা আমরা নিবেদন করছি ।-সম্পাদক] 


স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা 


অপরাধে । এ তো গেলো শারীরিক 


প্রকাশের এক গুরুত্পূর্ণ দিক শারীরিক 


মিলন নিয়মিত না-করার সামান্য 


রক্তপ্রবাহ ভালো হয়, শারীরিক মিলন 
কার্ধে আপনি ৩০ মিনিট ব্যয় করলে 


মিলন । আবার এটি শারীরিক 
প্রয়োজনীয়তার এক প্রকার 


কুফল, এর চেয়ে ভয়াবহ পরিণতিও 
আসতে পারে । আসুন জেনে নেওয়া 


আপনার ৮৫ ক্যালোরি খরচ হয়। 
আপনি এক সপ্তাহ নিয়মিত হাটা-চলা 


বহিঃপ্রকাশও বটে। কিন্তু আমাদের 
সমাজে যৌনশিক্ষার সম্যক জ্ঞানের 
অভাবে অনেক কিছুই অনেকের জানা 
নেই। এ কারণে এই আলল্রামডার্ন 
ক্যারিয়ারমুখী জীবনে আপনি হয়তো 
সঙ্গীর কথা বেমালুম ভুলেই গেছেন । 
ক্যারিয়ার । এভাবে সঙ্গীকে দীর্ঘ 
অবহেলার কারণে বিষয়টি সংসারে 
নানা অশান্তি এমনকি বিচ্ছেদও ডেকে 
আনতে পারে । আসক্তি জন্মাতে পারে 
মাদকে, অপকর্মে কিংবা অন্য কোনো 


যাক, শারীরিক চাহিদা বা ভালোবাসা 
প্রকাশের দিক ছাড়াও স্বামী-স্ত্রীর যৌন 


করলে যে পরিমান ক্যালোরি খরচ হয়, 
সপ্তাহে তিন দিন নিয়মিতভাবে 


মিলনের আর কি কি গুণ আছে সেসব 

সম্পর্কে । 

ভালো ব্যায়াম 

স্বামী-স্ত্রীর শারীরিক মিলনে অজ- 

প্রত্যঙ্গ যেভাবে সঞ্ালিত হয় তার 

মাধ্যমে ব্যয়াম কার্য খুব ভালোভাবে 

সম্পাদিত হয়। এর দ্বারা প্রচুর 
মাত্রা কম হয়, 


শারীরিক মিলনে লিপ্ত হলে আপনার 
সেই পরিমান ক্যালোরি খরচ হবে । 
সারা বছর নিয়মিতরূপে শারীরিক 
মিলনে লিপ্ত হতে পারলে ৭৫ মাইল 
জগিং করার সমান ক্যালোরি আপনার 
শরীর থেকে নির্গত হবে । 


রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় 
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার ক্ষেত্রে বা 
আমাদের ইমিয়্যুন সিস্টেম ঠিক 


জানুয়ার'১৩ ______0 আত্তাত্তহীদ ৪৯ 


স্বা।স্থ্য।-।চি।কি।ৎ।সা 


রাখতে সাহায্য করে স্বামী স্ত্রীর 
শারীরিক মিলন প্রক্রিয়া । রোগ 


শরীরিক মিলনের দিক ঠিক থাকলে 
পিরিয়ডের আগে নারীদের মধ্যে 


প্রতিরোধের ক্ষেত্রে এটি থেরাপির 
মতো কাজ করে, এর মাধ্যমে পাচন 
কার্য ঠিক হওয়ার ফলে রোগ 


প্রতিরোধক ক্ষমতাও সুদৃঢ় হয় । 
জীবনকাল বাড়ে 
স্বামী স্ত্রীর নিয়মিত সেক্সুয়াল 


অনেক সময় যে সমস্যা দেখা যায় 
তাও থাকে না। 


মানসিক অশান্তি থেকে মুক্তি 
স্বামী স্ত্রীর মানসিক প্রশান্তি আনার 
দিক থেকে নিয়মিত শারীরিক মিলনের 


ত্যাক্টিভিটি আপনার আয়ু বাড়ায় । এর 
মাধ্যমে শরীরের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং 
সব তন্ত্র খুব ভালো ভাবে কাজ করে । 


অভ্যাস সব থেকে ভালো । কারণ 
শারীরিক মিলনের ফলে মন উৎফুল্ল 


কারণ শারীরিক কার্ধকলাপ শরীরের 
বিভিন্ন কোষের মধ্যে অক্সিজেনের 
মাত্রা বৃদ্ধি করে বিভিন্ন অগুলিকে 


আকর্ধনের ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দূরতু 
কম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে খুশি 
সঞ্চারিত হয় । মনের উদাসীনতা দূর 


সচল রাখতে সাহায্য করে । একদিকে 


করতে এই কার্যকারিতা ভীষণ জরুরি । 


যেখানে সেক্সুয়াল ত্যন্টিভিটির দ্বারা 


মানসিক দিক থেকে বিরক্তির নানা 


শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা সঠিক 
থাকে তেমনি কোলেস্টেরলের মাত্রা 
ধীরে ধীরে কমতে থাকে | সপ্তাহের 
তিনবার বা তার থেকে বেশি বার 


শারীরিক মিলন হার্টআ্যাটাকের 
সম্ভাবনাও কমিয়ে দেয় । 
ব্যাথা থেকে মুক্তি 


বিভিন্ন অধ্যয়নের দ্বারা জানা গেছে, 
স্বামী স্ত্রীর শারীরিক মিলনের ফলে 
মাথা এবং হাড়ের জয়েন্টের ব্যাথার 


বেড়ে যাওয়ায় এন্দড্রোফিন হর্মোন 
নিঃসৃত হতে থাকার ফলে মাথা ব্যাথা, 
মাইগ্রেন আর আর্থারাইটিসএর ব্যাথা 
থেকে আরাম পাওয়া যায়। তাই 
ব্যাথা কমানোর ওষুধ না খেয়ে 
শারীরিক মিলনের আনন্দ উপভোগ 
করুন আর ব্যাথা থেকে নিষ্কৃতি পান । 


পিরিয়ডের সময় ব্যাথা কমে 

যেসব স্ত্রীদের সেক্সুয়াল লাইফ খুব 
ভালো হয় তাদের পিরিয়ডের ক্ষেত্রে 
সমস্যা কম হয় । সাধারণত 
পিরিয়ডের সময় নারীদের (সবার নয়) 
খুব বেশি ব্যাথা হয়ে থাকে । যাদের 
সেক্স্যয়াল লাইফে কোন প্রকার 
অসুবিধা থাকে না তাদের এই সময়ে 
ব্যাথার অনুভূতি কম হয়। আর 


কারণ শারীরিক মিলনের ফলে দূর হয়ে 
যায় । এই সান্নিধ্যের ফলে সঙ্গীর সঙ্গে 
সম্পর্ক ভালো হয় এবং দুজনের মধ্যে 


আত্মবিশ্বাস বাড়ে 

স্বামী স্ত্রীর শারীরিক মিলনের ফলে 
ব্যক্তির মনে চিন্তা করার ক্ষমতা বাড়ে । 
তার ভেতরকার সন্তুষ্টি তার মানসিক 
প্রশান্তি, তার মধ্যে আত্মবিশ্বাসের 
পরিমান বাড়িয়ে তোলে । 


ওজন কমে 
স্বামী স্ত্রীর শারীরিক মিলনের ফলে 
প্রচুর পরিমান ক্যালোরি কম হয়, তার 
ফলে ব্যক্তির ওজন কমে। 
নিয়মিতভাবে শারীরিক মিলনের ফলে 
পেটের স্তুলতা শ্থাস পায়, আর 
মাংসপেশীতে জড়তা কম দেখা যায় । 
অনেকে লাখো টাকা ব্যয় করেন ওজন 
কমানোর পেছনে । এ ক্ষেত্রে তারা 
উপকার পাবেন । 


সৌন্দর্য বাড়ে 
স্বামী স্ত্রীর শারীরিক মিলনকালে 


ভালোবাসা বাড়ে । যে স্বামী-স্ত্রীর 


রমোন নিঃসরনের ফলে রক্তপ্রবাহের 


মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক উন্নতমানের 


তারা তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন 
সমস্যায় পড়লে তার সমাধান একসঙ্গে 
করতে পারেন । 


কর্ম ক্ষমতা বাড়ে 

স্বামী স্ত্রীর শারীরিক মিলনের সময় 
হরমোন নিঃসরণ হয় তাই মন শান্ত 
থাকে আর নিরন্তর কাজের ক্ষমতা 
বাড়তে থাকে । নিয়মিতভাবে 
শারীরিক মিলনের ফলে ব্যক্তির যৌবন 
অনেক দিন পর্যন্ত বর্তমান থাকে । এর 
মাধ্যমে লেবেল বাড়ে । 
শারীরিক মিলনের ফলে ব্যক্তি সারাদিন 
স্কুর্তি অনুভব করে। সারাদিনের 
কাজে এই ক্ফুর্তির প্রভাব দেখা যায় । 
এর দ্বারা সারাদিনের ক্লান্তি থেকে এবং 
নানা রোগের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া 
যায়। 


ভালো ঘুম হয় 


হরমো 
মাত্রা বেড়ে যায় । যার প্রভাব পড়ে 
ত্বকের ওপর । এতে সৌন্দর্যর 
রক্তিমচ্ছটা ছড়িয়ে পড়ে । আপনার 
সারা শরীরের মাদকতা আপনার মধ্যে 
বিশেষ আভা আর কমনীয়তা আনে । 
শারীরিক মিলনকালে নারীদের ৬ 
থেকে এস্ট্োজেন হরমোন নি 

হতে থাকে, যার দ্বারা তাদের চুল রর 
তক আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে । শারীরিক 
মিলনের সময় সারা শরীরে একপ্রকার 
স্পা চলে তার দ্বারা রিল্যাক্সেশনের 
ফলে শরীরে কোন প্রকার দাগ থাকে 
না বা তা ধীরে ধীরে লুপ্ত হতে থাকে । 
এছাড়াও স্বামীদের প্রোস্টেটে ক্যান্সার 
প্রবণতা কমে, হাপানি বা জবর থেকে 
যুক্তি, যাদের ফুসফুসের সমস্যা বা জ্বর 
হয় তাদের সমস্যার সমাধানও হয়ে 
থাকে । কারণ জ্রও এক ধরণের 
উত্তেজনা । উত্তেজনায় (ফেভার) 
উত্তেজনা প্রশমন করে | যেমনটা বিষে 


শারীরিক মিলনের ফলে অক্সিটোসিন 


বিষ কাটে আশা করি বিবাহিত 


হরমোন রিলিজ হয়, ফলে মিলনের 


দম্পতিরা আজকের প্রতিবেদনের মুল 


পরে ঘুমও খুব ভালো হয়। তাই 


বক্তব্য থেকে উপকৃত হবেন | সামনে 


যাদের ঘুমের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা 


অন্য কোনো প্রসঙ্গ নিয়ে আবার হাজির 


আছে তারা অতি অবশ্যই এই পদ্ধতি 
অবলম্বন করে উপকার পাবেন । 


হবো । আপনাদের সবার জীবন সুখী 
সমৃদ্ধ হোক । ভালো থাকুন । 
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কলমের কথা: 


চো পৃথ্বির বাদশাহ 


বাংলা দৈনিকের প্রথম মুসলমান সম্পাদক 
মাওলানা ইসলামাবাদী 


ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক, সর্বভারতীয় 
কংগ্রেসের প্রখ্যাত নেতা, উপমহাদেশের ইতিহাসে বাংলায় 
প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র দৈনিক হাবলুল মতিন পত্রিকার 
প্রথম বাঙালি মুসলমান সম্পাদক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক 
মাওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ১৮৭৫ সালের 
আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহের বোরবার চট্টগ্রাম জেলার বর্তমান 
চন্দনাইশ উপজেলার বরমা-আড়ালিয়ার চর গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করেন। তার পিতার নাম মুন্সি মতিউল্লাহ পন্তিত | ভারতীয় 
স্বাধীনতা আন্দোলন ও রাজনীতিক ইতিহাসে মাওলানা 
মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর অবদান অপরিসীম | ন্যায়নীতি ও 
দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য মাওলানা ইসলামাবাদী 
ভারতীয় বিখ্যাত নেতা মহাত্মা গান্ধী, জওহর লাল নেহেরু, 
নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর সাথে দিল্লির লাল কেন্লায় বন্দি 
ছিলেন । মাওলানা ইসলামাবাদী উচ্চশিক্ষা জীবন শেষে প্রথমে 
রংপুর হারাগাছা মাদরাসার অধ্যক্ষ পদে যোগ দেন। একই 
সঙ্গে সাপ্তাহিক সোলতান নামের একটি পত্রিকা বের করেন । 
পরে তিনি টট্টগ্রামের সীতাকুন্ড মাদরাসার প্রধান হিসেবে 
কিছুকাল চাকরি করেন । সেই সময় মুসলিম বিশ্বের বিখ্যাত 
পত্রিকা মিসরের আল মিনার, আল-ইহরাম, আল-বিলাদ 
পত্রিকায় আরবি ভাষায় তার প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় 
নিয়মিতভাবে | বহু উর্দু ও ফার্সি ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকায়ও 
ইসলামাবাদীর মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ হতো । অর্থ অভাবে 
সোলতান পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেলে আল্ত্রমানে ওলামায়ে বা্গলা, 
ইসলাম মিশন, খাদেমুল ইনসান সমিতি, কৃষক-প্রজা সমিতি, 
শিক্ষক সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপনসহ সমাজ 
কাজে জড়িয়ে পড়েন । তিনি আরব বিশ্বের বিখ্যাত 
ফার্সি ভাষার পত্রিকা দৈনিক হাবলুল মতিন*'-এর বাহ 
সংস্করণ সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন । তিনি চট্টগ্রাম থেকে 
মাসিক ইসলামাবাদ নামের একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন । 
সাপ্তাহিক সোলতান, দৈনিক সোলতান, মাসিক আল ইসলাম, 
তাঁর কৃতিত্বের সেরা স্বাক্ষর চট্টগ্রামের কদম মোবারক 
মুসলিম এতিমখানা, কদম মোবারক মুসলিম এতিমখানা স্কুল 
তারই গড়া প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান । চট্টগ্রামের দক্ষিণ মহকুমার 
কর্ণফুলীর তীরবর্তী দেয়াং পাহাড়ে তিনি জাতীয় আরবি 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ছিল তার আজীবন | ১৯১৫ সালে 
তিনি সেই লক্ষ্যে সরকার থেকে ৬০০ বিঘা জমি ও ওই 
এলাকার জমিদার আলী খান থেকে ৫০০ কানি ভূমি 
রেজিস্্িমূলে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য গ্রহণ করেছিলেন । বিখ্যাত 
নেতা ও শিক্ষাবিদ শেরেহিন্দ মাওলানা শওকত আলী এ 
আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করেন । জঙ্গে জিহাদ শাহ 
বদিউল আলম শাহ জুলফিকার এ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন 
প্রবল সমর্থক হন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সেক্রেটারি হিসেবে 


জানুয়ারি'১৪ 


কাজ করার লক্ষ্যে এ সময় চট্টগ্রামে থাকতে রাজি হন । দেয়াং 


পাহাড়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের এঁ স্থান পরিদর্শনে এসে মুগ্ধ হন 
ভারতীয় সেরা রাজনীতিক মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, 
মাওলানা আকরাম খাঁ, মুল্সী রিয়াজ উদ্দিন আহমদ, মাওলানা 
মোহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী । এ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
স্থানে বিখ্যাত কর্মবীর নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু ইসলামাবাদীর 
সাথে গোপনে দুই বার মিলিত হন । মাওলানা 
মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ১৯৩৭ সালে উট্টগ্রাম দক্ষিণ 
মহুকুমা থেকে প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন । 
তিনি ভারতীয় স্বাধীনতা, ভারতীয় মুসলমান সভ্যতা, ভারতীয় 
রাজনীতি, তার আত্মজীবনীসহ বিভিনড়ব বিষয়ে ২২টি 
মূল্যবান গ্রন্থ জাতিকে উপহার দিয়েছেন। এ খ্যাতনামা 
সাংবাদিক, গবেষক, লেখক, রাজনীতিবিদ, সংগঠক শেষ 
বয়সে এসে ইংরেজদের রোষানল থেকে রেহাই পাননি । ৬৫ 
বছর বয়সে কারাগারে তাকে যে নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে 
তার স্বাক্ষী শুধু তারই আত্মজীবনীর প্রতিটি পাতা । মাওলানা 
ইসলামাবাদী ১৯৫০ সালের ২৪ অক্টোবর ইন্তেকাল করেন | 


সং্হে: বি. স., সুত্র দৈনিক ইনকিলাব, ২৪ আগস্ট ২০১২ 


সময়ের মূল্য 
গ্রীষ্মের খররোদ্রে ফসলের জমিন হাহাকার করছে, বৃষ্টির জন্য 
সাগর সৈকতবারি প্রতীক্ষা করছে দক্ষিণা হাওয়ায় মিশ্র 
ঢেওয়ের জন্য, আর মানুষ অপেক্ষা করছে কিসের জন্য, 
জানো? সময়ের জন্য | কিন্তু কোন সময়ের জন্য অপেক্ষা 
করছে তা নিজেকেই বুঝতে হবে । অতপর সে সময়ের কোন 
গুরুত্ব দিতে হবে । ছোট মৌমাছি সুদূর বাগান থেকে মধু 
আহরণ করে মৌচাকে সঞ্চয় করে, শুধু সময়ের মূল্য দিয়ে । 
মনে পড়ে শৈশবের আওড়ানো সেই কবিতা- 
মৌমাছি মৌমাছি কোথা-যাও নাচি নাচি 
দাড়াও না একবার ভাই, 
ফুল ফুটে বনে যায় মধু আহরণে 
দীড়াবার সময় তো নাই । 
সময়ের মূল্য দিয়ে সব কিছু করা যায়। কিন্তু সময়ে গতি 
থামানো যায় না । যেমন সমুদ্রের ঢেও চলে যায় । আর কখনো 
কারো জন্য ফিরে আসে না। তাই ইংরেজি প্রবাদে আছে- 
71119 8170 11৮০ ৬781 101 70109 অর্থাৎ সময় এবং স্বোত 
কারো জন্য অপেক্ষা করে না । আমাদের জীবনের মূল্যবান বস্তু 
হচ্ছে সময় | তাই এটিকে নষ্ট করা যাবে না । আরবি প্রবাদ 
বাক্যে আছে- “সময় হচ্ছে জীবন, এটাকে হত্যা করো না। 
আর এটকু অনুধাবন করলে বুঝা যায় যে, আমাদের যে নিশ্বাস 
বেরোচ্ছে সেটি আর ফের ফিরছে । না; বরং নতুন আরেকটা | 
প্রবাদে আছে_ “সময় হচ্ছে নিশ্বাস, সেটি আর ফিরে আসে 
না ।' তাই সময়ের মূল্য দিতে হবে | 


মোহাম্মদ আহসান উল্লাহ মোবারক (সদস্য ৬৯] 


[| তত্তান্তহীদ ৫১ 


বিশ্বইজতেমা 


মিজানুর রহমান ।সদস্য ১৯) 
দেখ ওহে বিশ্ববাসী 
তুরাগ নদীর তীরে, হকের নাবিক 
তি ফয়জুল্লাহ সাকী [সদস্য ২৭] 

যারা আধার ঘেরা বিশ্ব ডেরা বর্বরতার যুগ যে ছিল, 

দেশ হতে দেশ, দেশাত্তরে নারী জাতি দিবস রাতি নির্ধাতনে ভূগতেছিল | 

ছুটছে দীনের রা সুবহে সাদিক হকের নাবিক আনলো ডেকে কোল আমিনায়, 

অবিরাম চলছে ত 

র ু ন র 

নিক না জাহান তামাম জানায় সালাম সাল্লে আলার বোল মহিমায় । 
নকলে রক্তে ঝর্ণাধারা আত্মহারা বয় খুশিতে সাগর পানে, 
যাচ্ছে দলে-দলে, বৃক্ষরাজি আবার সাজি সবুজ রঙের চাদর টানে । 
গাট্টিওয়ালা কত কিছু পূর্ণিমা চাদ তার বড়সাধ একলা পেয়ে ধন্য হবে, 
পাগলা কেউ বলে । তাইতো সে রোজ করছে যে খোজ দিন কিভাবে বন্য রবে । 

কাটতো কালো জ্বাললে আলো গারে হেরায় অন্ধকারে 

5 সবার প্রানে এঁশী গ্রাণে দোল দিয়ে যায় বন্ধ দ্বারে । 

বেহেস্তেরী ফুল পাপড়ি টানতে বুকে হাসি মুখে কষ্ট যে দেয় তাকে তুমি, 

নেমে আসল যেন। শত্রু যে ঘোর করতো নোভর তোমার কদম পাকে চুমি । 
কান্না-কাটি রোনাজারী আরব মরুয় তামাল তরুয় হেদায়েতের ছায়া ফেলে, 
আবেগ ভরা মনে, ভেদ ভুলিয়ে হাত বুলিয়ে দেয় যে প্রাণে মায়া ঢেলে । 
দু'হাত তুলে খোদার কাছে, বিশ্বমানব পায় যে আজর পরশ পাথর শান্তি সুখের, 
অশ্রু সিক্ত জলে । মুহাম্মদ নাম কাউসার জাম দেয় মুছে ছাপ ক্লান্তি দুখের | 
জানা-অজানা ০ কুরআন করীম নিঃসন্দেহে আরবী ভাষার সর্বোত্তম 


কুরআনের শ্রেষ্ঠত্‌ 

আল্লাহর কালাম কুরআনের অলৌকিকত্ব সম্পর্কে বিধর্মী 

পণ্ডিতদের সাক্ষ্য: 

০ কুরআন অন্তরের মাঝে এমন শক্তিশালী ও জীবন্ত 
জোশ সৃষ্টি করে যে, এর মধ্যে সন্দেহের কোনো 
অবকাশ থাকে না ।__ডা. গুস্তাভলিবান ফ্রান্সিসী 

০ আল-কুরআনের প্রভাবে আরবী ভাষা সারা দুনিয়ায় 
মর্যাদাপূর্ণ ভাষায় পরিণত হয়েছে এবং কুরআন জীবন্ত 
মেয়েদের পুঁতে ফেলার পদ্ধতিকে শেষ করে 
দিয়েছে । প্রফেসর রলিন্ডা এনিকোলসন 

০ গোলামির অপছন্দীয় নিয়ম দূর করতে হিন্দু শাস্ত্রকে 
কুরআন দ্বারা পরিবর্তন করা প্রয়োজন ।_ মিস্টার 
রিচার্ডসন 


০ কুরআন মুসলমানদের এমন ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে 
রেখেছে যা বংশ এবং ভাষার পার্থক্যের অনুসরণ করে 
না । এইচ জি ওয়েলস 


জানুয়ারি'১৪ 


এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ । কোন মানুষ এমন 
অলৌকিক গ্রন্থ লিখতে পারে না এবং এটা মৃতকে 
জীবিত করার চাইতেও বড় অলৌকিক ।__ জর্জ সেল 

০ কুরআন পরিচ্ছন্নতা, পবিত্রতা এবং পাক বিষয়ে এমন 
শিক্ষা দিয়েছে । যদি তার ওপর আমল কর যায়, তবে 
রোগের জীবানু সবই ধ্বংস হয়ে যাবে ।__একিম ড. 
বুল 

০ আল-কুরআন শিক্ষার মধ্যে হিন্দুদের মতো জাত- 
পাতের পার্থক্য নেই । কাউকে শুধু বংশমর্ধাদা এবং 
সম্পদশালীর ওপর বড়ও মনে করে না । বাবু বিপেন 
চন্দ্র পাল 

০ আল-কুরআনকে এঁশীগ্রন্থ মেনে নিতে আমার অনু 
পরিমাণ চিন্তার দরকার নেই ৷ মহাত্মা গান্ধী 


তথ্যসূত্র: বিকরে মিসর, খ. ১, পৃ. ৩২৭-৩৩৩ 


৮৯. জাকির আজিজ, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, 


পদ হাতের কলম সদস্য ফোন 


শ নতুন সদস্যদের তালিকা *% 
১১৯, 
তাফসীর বিভাগ, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


৯০. মুহাম্মদ সানাউল্লাহ আল-হাসানী, জামিয়া ইসলামিয়া 


বিভাগীয় সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে | ফটোকটি 
গ্রহণযোগ্য নয় । 

সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার নাম- 
চিনো এবং সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি তার নামে 
ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে । 


পটিয়া, ১৯, তিবিবয়া ভবন (৩য় তলা), পটিয়া, নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য ফোরামের 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা পাঠানোর সময় সদস্য 
৯১. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান হাবিব, জামিয়া ইসলামিয়া নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে । 


পটিয়া, ০৪, শিক্ষা ভবন (৩য় তলা), কসরে জুনুবি, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


শ ফোরামের নিয়মাবলি *% 


লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে 
হবে। 

লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, 
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের ঠিকানা 


৪ স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী বিভাগীয় সম্পাদক 
এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের মাসিক আত্-তাওহীদ 
298555818 আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 


নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে ২৫ 
টাকার অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ 'নওল হাতের কলম, 


১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
ই-মেইল: 77115/10/7171. 70৫)277101. 0077 


: সদস্য কুপন : 
ডি 
* মোবাইল:.. ... সদস্য ক্রমিক:.... ... ... [অফিস কর্তৃক পূরলী] 
রি ধর টি ন 


শ্ত স্বনামধন্য আলেমগণের সু-চিন্তিত পরামর্শে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা 
শ্* শরঈ পদারি পরিপূর্ণ অনুসরণ "৮ সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সুবিধা 

মু * মেধাবী, গরীব ও এতিমদের মন্ত্রী সাপেক্ষে ফ্রি থাকা-খাওয়ার সু-ব্যবস্থা 
শ্ প্রবাসী ও ব্যস্ত অভিভাবকের মেয়েদের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 
শ্ সহজ ও উন্নত যাতায়ত ব্যবস্থা *নূরাণী পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষা 
সমাপনী, জেডিসি ও দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ [7 
যোগাযোগ: মাদ্রাসা কার্যালয়, কাঞ্চননগর (বাদামতল), চন্দনাইশ, চট্টথ্রাম। ০১৮৪০-১৫৫১১৫ 


টলানা মুহাম্মদ ইয়াছিন মহিলাদের ত নো তাহেরা আখতার শাহীন 
ঃ মুহা মদ হমাহন || শিক্ষা পরিচালিকা : ০১৮৩৪-৯৮৮৬৫০ 
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বিশেষ কোর্স 
[তাহিলী বিভাগ] 


ভর্তি ফি ₹ ৮০০/১২৩০ 
* ১০০/১৫০/২৪০ 
2 ১২০০/১৪ ০০ 
ফিং 


প্রতিযোগিতা 


১. নিচের কোনটি ভারতের সন্ত্রাসবাদী সংগঠন? - [7] 
উলফা [] শাহাদাত আল-হিকমা [] কোনটিই নয় 

২. আমাদের দেশে কওমি শিক্ষা বোর্ড কয়টি? [] ১২টি 
[] ১২টি _] ১৩টি 

৩. “নিশ্চয় আল্লাহর করুণা নেককারদের নিকটবর্তী'- 
আয়াতটি কোন সুরার কত নম্বর আয়াত [_] ইনফিতার, 
১৩] আ'রাফ, ৫৬1] নাহল, ৪৩ 

৪. স্বাধীনতার কুতুব (51017081] 170106 07 
[170019017009009) কাকে বলা হয়? | হাফেজ্জী 
হুজুর (রহ.) [] আতাহার আলী (রহ.) [] আল্লামা 
শাহ আবদুল ওয়াহহাব (রহ.) 

৫. কে চল্লিশ দিবারাত্র উপবাস পালন করেছেন? [] 
হযরত নূহ (আ.) [] হযরত দাউদ (আ.) |] যিশু 

৬. “দুষ্ট কুমন্ত্রণার নিত্য সাথী যেহেতু তুমি/ কীভাবে দেখবে 
আল্লাহর অস্তিত্ব দু'চোখ মেলি ।' কার কবিতার চরণ? 
[] শেখ সাদী (রহ.) [2] আল্লামা রুমী (রহ.) 
আল্লামা ইকবাল (েহ.) 

৭. মঙ্গল গ্রহের ভূতক কি দ্বারা গঠিত? [_] মাটি [] বরফ 
[ ব্যাস্টল 


নিচের শব্দগুলোর অর্থ লিখুন: 


নভেম্বর'১৩ সংখ্যার সমাধান: 

কথায় কথায় উত্তর: ১. এক দশমাংশ, ২. ব্যাকভ্যালি, ৩. 
ইমাম আগা খান, ৪. এইচপি হান্টিংটন, ৫. আল্লামা শাহ 
সন ৬. ইংরেজি, ৭. ৫৫৭ বছর । 


এ 


খে এ. 
কথায় কথায় উত্তর: ১. ৪ সংখ্যা, মাছ ধরার সময়ে তৈরি 
মৎস্যখাদ্য; ২. উৎসাহ, বলপ্রয়োগ; ৩. বিস্ময় ভয় লঙ্জা ইত্যাদি 
বুঝাতে বিস্ময়সূচক শব্দ; ৪. আড়ালে । 


০০০ বাকের চে 
এ 


৭ টে) 
কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় জানুয়ারি'১৪ সংখ্যার সবক'টি 
প্রশ্নের উত্তর ডিসেম্বর'১৩ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন 
অনায়াসে | 
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শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দগুলোর সঠিক অর্থ 
নির্ধারিত বাক্সে লিখুন । প্রশ্নের উত্তর দিতে বাংলা ব্যাকরণ 
বইয়ের সাহায্য নিতে পারেন | একটি শব্দের একাধিক অর্থ 
হতে পারে | তাই তোমাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর 
সঠিক হিসেবে গণ্য করা হবে । 

১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম 
তিনজনের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 


প্রথম পুরস্কার: রি মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 


দ্বিতীয় পুরস্কীর: ৯ ৬০-৭০+ মাসিক আত-তাওহীদের 
তৃতীয় পুরস্কার: ৯ ৪০-৫০) সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি। 


অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয় । 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের 
কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে 
উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের 

পাঠিয়ে দিন। ঠিকানা পরিবর্তন হলে 
পুরস্কারপরান্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ ডাকযোগের ঠিকানা 
উল্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম" 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক | 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অধ্থহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত | 

৫. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই 
১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 
প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৬. ূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 


প্রতিযোগিতা" 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, 
চট্গ্রাম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 
ডিসেম্বর'১৩-এর বিজয়ী: 
এরশাদুর রহমান |সদস্য নং ১৩] 
শাবিবর আহমদ [সদস্য নং ৫৯] 
মুহাম্মদ রাকুয়েল হাসান [সদস্য নং ৭৩] 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 


৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


[॥ তাত্তান্তহীদ ৫৪ 


১৩ ডিসম্বর'১৩ জুমাবার জামিয়ার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে 
জামিয়ার প্রধানপরিচালক আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আবদুল 
হালীম বোখারী দা. বা. মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 
আমাদের সবাইকে খোদাভীতি অর্জন করতে হবে । আজ 
তাকওয়া থাকলে সরকারি-বিরোধী দল, পুলিশ বাহিনী 
জনস্বার্থ উপেক্ষা করে অসহনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করত না। 
পৃথিবীর সুচনালগ্ন থেকে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র কোনো 
মতবাদই সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি ৷ একমাত্র 
ইসলামই মানবতার কাজ্িত মুক্তি ফিরিয়ে আনতে পারে 
আমাদের এ করুণ পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহর কাছে 
দেশের জনগণের শান্তি ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য দুআ 
করা ছাড়া আর কোনো উপায় নাই । কেননা রাসূল (সা.) 
ইরশাদ করেন, দুই মুমিনের হাতিয়ার | 


জামিয়ার প্রথম সাময়িক পরীক্ষা সম্পন্ন 
৬ সফর'৩৫ হি. ১০ ডিসেম্বর*১৩ মঙ্গলবার আল-জামিয়া 
আল-ইসলামিয়া পটিয়ার প্রথম সামায়িক পরীক্ষা আরম্ত হয়ে 
১২ সফর ১৫ ডিসেম্বর শেষ হয় | ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় 
দিবস ও পরীক্ষার ছুটি সামনে রেখে চার দিন ছাত্রদের ক্লাশ 
ও পাঠদান কার্যক্রম বন্ধ ছিল । 


হাজী ইউনুস ভবনের 
পুনঃনির্মাণের কাজ উদ্বোধন 
৬ ডিসেম্বর'১৩ জুমাবার জামিয়ার এতিহ্যবাহী হাজী ইউনুস 
ভবনের নির্মাণের কাজ উদ্বোধন করা হয়েছে । উদ্বোধনপূর্ব 
জুমার বয়ানে জামিয়ার প্রধানপরিচালক আল্লামা মুফত 
আব্দুল হালিম বোখারী দা. বা. বলেন, এ ভবন নির্মাণের 
মতো উপস্থিত টাকা আমাদের ফাউন্ডে নেই । তবে আল্লাহর 
ওপর ভরসা ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের সার্বিক সহযোগিতা এ 
মহান কাজের সমাপ্তি ঘটাবে বলে আশা করছি। 


জামিয়ায় আগামী ১২ রবিউল আউয়াল 
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সাংস্কৃতিক সংগঠন দায়েরাতুল আদবিল ইসলামির উদ্যোগে 
আগামী ১২ রবিউল আউয়াল সীরত-সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে 
ইনশাআল্লাহ । বিভাগের প্রধান আল্লামা আদুল জলীল 
কওকব জামিয়ার সকল ছাত্রকে রাসুল (সা.)-এর সীরাত, 
মিলাদ, নুবুওয়াত, ওয়াফাত নিয়ে স্বরচিত আরবি, বাংলা, 
উর্দু ও ইংরেজি ভাষায় তথ্যবহুল প্রবন্ধ-নিবন্ধ, কবিতা-ছড়া 
ইত্যাদির মাধ্যমে অংশগ্রহণ ও মানসিকভাবে প্রস্তুতি 
নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন । 


২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ জামিয়ার 
আর্তজাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন 
আগামী ২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারি'১৪ বৃহস্পতি ও জুমাবার 
ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৪ অনুষ্ঠিত হবে ইন্শাআল্লাহ। 
এতে দেশ-বিদেশর বহু ওলামা-মাশীয়েখ, ইসলামী 

চিন্তাবিদ ওস্কলারগণ উপস্থিত থাকবেন । 


তথ্য সূ * শাহাদাত তাহের রশিদী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


মাওলানা গাজী জামাল উদ্দীন রেহঃ) ১৮ই জানুয়ারী 
স্মৃতি সংসদের উদ্যোগে ২৩১৪ইং 


রোজ- শনিবার 


বিশাল তাফসীরুল কোরআন মাহফিল 
স্থান ঃ সন্দীপ আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গন। 
বাতেন মার্কেট হরিশপুর । 
ওয়ায়েজীনে কেরাম 
* হযরত মাওলানা জুনায়েদ আল-হাবীব সাহেব 
পরিচালক, জামিয়া কাছেমিয়া আশরাফুল উলুম, মিরপুর, ঢাকা । 


* হযরত মাওলানা ড. আ.ফ.ম. খালিদ হোসেন সাহেব 
অধ্যাপক, ওমর গণি এম এইচ কলেজ, চট্টথাম। 


মাওলানা গাজী জামাল উদ্দীন (রহঃ) স্মৃতি সংসদ । 
সৌজন্যে £ ইব্রা ফুডস এন্ড বোভারেজেস্‌ লিঃ 


নি 


19015. 


॥ দেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন হুফ্ফাজুল কুরআন ও শিক্ষাবিদের সার্বিক তত্্ীবধানে পরিচালিত। 

 ॥ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পদ্ধতিতে সেমিষ্টার সিস্টেমে তিন বছরে হিফজ কুরআন সম্পন্ন। পাশাপাশি বাংলা, 
ইংরেজী, আরবী ও গণিতের চারটি মৌলিক বিষয়ে সিলেবাস ভিত্তিক পাঠদান । 

॥ হিফজে কুরআন প্রস্তুতি বিশেষ নাজেরা বিভাগ (৬ মাস মেয়াদী) 

॥ কিতাব বিভাগ “মুতাফার্রকা” হাফেজে কুরআনদের জন্য স্ট্যান্ডার্ড কে.জি ১-৩ শ্রেণি)। 

_॥ আন্তর্জাতিক ও জাতীয় হিফ্জ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ । 

_॥ ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী জীবন যাপনের বাস্তব অনুশীলনসহ প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় আকৃাঈদ, 
মাসাইল ও মাসনূন দোয়া সমূহের শিক্ষা দান। 

-॥ ছাত্রদের মানসিক অবস্থার প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি ও সে অনুপাতে তন্ত্াবধান। 

_॥ ছাত্রদের তাজবীদসহ হিফজ করানো ও পরীক্ষা গ্রহণ । 

_॥ স্বল্প খরচে উন্নতমানের হোস্টেল ব্যবস্থা এবং রুটিন অনুযায়ী স্বাস্থ্য সম্মত খাবার পরিবেশন । 

॥ প্রবাসী ও ব্যস্ত অভিভাবকদের সন্তানদের দায়িত্‌ গ্রহণে একমাত্র প্রতিষ্ঠান। 

| অতি শাসন নয় বরং যথাযথ অভিভাবকত্ব ও পিতৃয়নেহে পাঠদান। 

_॥ কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা । 


ইউনিটি১ : বাড়ী % ৫০৬, রোড ০ চশমাহিন, আর, মেলি, নং গেইট, নাসিরাবাদ, চটটথাম | 
ট ইউনিট-২ : ৩৬১, দেওয়ান বাজার, জয়নাব কলোনী, সাব-এরিয়া আন্দরকিল্লা), কোতোয়ালী, চট্টগ্বাম। 


জানুয়ার'১৪ ________লল্্্। আত্তার্তহীদ ৫৬ 


